বশ্ববিষ্ঞাসং গ্রক 


 সিষ্কার বহুবিষ্তীণ ধারার সহিত শিক্ষিত-যনের যোগসাধন 
করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রস্থমাব! প্লচিত হইয্বাছে ও 
হইতেছে । কিন্ত বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহা 
মাহায্যে অনায়াসে কেহ জাঁনবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত্ত 
পরিচিত হইতে পারেন । শিক্ষাপন্ধতির জ্রটি, মানসিক 
সচেতনতার অভাব, বা অন্স যে-কোনে। কারণেই হউক, আমন! 
অনেকেই স্বকীয্ব সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষমের 
সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত । বিশেষ, ধাহারা কেবল বাংলা ভাষাই 
জানেন তাহাদের চিতান্পীলনের পথে বাধার অস্ত নাই? 
ইংরেজি ভাষাঙ্ক অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের 
পথ তাহাদের নিকট কুজ্ধ। | 
ধুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগনাধন বত'মান ধুগের 
একটি প্রধান কতব্য। বাংল! সাহিত্যকেও এই কতবব্যপালনে 
পরাহ্মুখ হইবে চলিবে না । ভাই এই ছুর্ষোগেক্স মধ্যেও বিস্ব- 
ভারতী এই দাক্িত্ব গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন । 
5 ১৩৩২ ॥ 
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৪৬. বাভালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় 

৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন 
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৪৬. প্রাচীন ভারতের নাট্যকল! : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ 
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৪ ১৩৫৩ ॥ 
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প্রকৃতিজাত রঞ্জক পদার্থ 

কৃত্রিম রঞক পদার্থের প্রচলন 

কৃত্রিম রক পদার্থের শ্রেণীবিভাগ ও গরণা রণ 
রুত্রিঘ র৫ক পদার্থের প্রস্থতপ্রণাণী 


প্রকৃতিজাত রঞ্জক পদার্থ 

গ্রাগৈতিহামিক যুগ হইতেই পৃথিবীর সর্বত্র রঞ্জন-জ্ব্য ব্যবহৃত হইয়া 
আসিতেছে । কোন্‌ দেশে কখন কি কি রঞ্জন-পদার্থের প্রথম প্রচলন হয় 
তাহার প্রামাণিক বিবরণ পাঁওয়া যায় না তবে এতিহা'সিকগণের মতে 
ভারতবর্ষই বোধ হয় এ-বিষয়ে অগ্রণী ও পথপ্রদর্শক | প্রাচীন সংগ্কত গ্রন্থে 
রঞ্চন-দ্রবোর ব্যবহার সম্বন্ধে যে-সব বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে 
ভারতবর্ষে রঞ্জন-শেল্পের সমধিক প্রসার হইয়াছিল বলিয় গ্রমাণ পাওয়া যায়। 
প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র ভারতবর্ষের অরণো কাস্তারে অযত্র্ধিতি অগণিত 
তরু-লতাদির পত্রে, পুষ্পে, বন্ধলে, মূলে স্বভাবজাত রঞ্জক পদার্থ বিস্তমান 
আছে এবং প্রাচীনকাল হইতে এইগুলি রঙ্গক (1102090) হিলাবে প্রথমে 
লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পৃথিবীর সর্বত্রই ক্রীড়ামোদিগণ অনায়াসলভ্য 
রগ্রক পদার্থে গান্রাদি লেপন করিয়া বীভৎস আকৃতি করিতে ভালবাসিত এবং 
সামরিক বেশ হিসাবে এই ভয়াবহ মুক্তির উল্লেখ বহু প্রাচীন গ্রন্থেই পাওয়া 
যায়। বর্তমান সময়েও অপেক্ষাকৃত অসভ্য পার্বত্যজাতিগণের মধো এই দৃশঠ 
বিরল নহে। 

ক্রমে ক্রমে প্রিধেয় বস্থাদির ব্যবহারের দগ্গে সঙ্গে লোকের সৌন্- 
্পৃহায় চিত্তাকর্ষক রঙে বেশ রঞ্জিত করার প্রথা দেখা দিল-_ পত্জপুষ্পের 
নির্যাসের দ্বায়া নীল, গীত, লোহিত, অলক্তক রঙে রঞ্জিত বেশ উৎসবাদির 
ও ধর্মানুষঠানের অর্গীডূত হইল; কিন্তু দেখা গেল এইসব রঙ চিরস্থায়ী নহে, 
ঘলের সংস্পর্শে ইহা প্রক্ষালিত হুইয়া যায়। ভারতীয়গণই সর্বপ্রথমে 
রাগবদ্ধকের (00:80) আবিষ্কার করেন-- তীাহাদেরই অন্ুদন্ধানের ফলে 


ঙ রঙন-দ্রব্য 


ফটকিরি আবি্ধৃত হইল। ফটকিরি রঙকে স্থায়ীভাবে আবন্ত করিতে পারে 
এবং ফটকিরির সাহায্যে রঞ্জিত বস্ত্রাদির রঙ পাঁকা হয়, জগ্পের সংস্পর্শে মান 
ব! হীনপ্রভ হয় না। ফটকিরির সাহায্যে ভারতবর্ষে উদ্ভিজ্জ বুক পদার্থ 
দ্বারা বন্ত্রাদি পাকা রড়ে রঞ্জিত হইতে লাগিপ এবং তদবধি শিল্প হিসাবে 
রঞ্চন-শিল্প অন্ততম আসন গ্রহণ করিল। ১৮১৩ হ্রীষ্টাবে লিখিত গ্রন্থ 
ব্যান্কুফট ()3800701) স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, 'রজন-শিল্লের ইতিহাসে 
ফটকিরির আবিষ্কার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং এবিময়ে রঞ্তন-শিল্প 
ভারতবর্ষের নিকট সমধিক ঝণী। 

পৃথিবীর সমহ্থ দেশই কোনও কোনও প্রাকৃতিক রঞ্ক পদার্থকে নিজগ্ব 
বলিয় দাবি করিতে পারে, তবে ইহার প্রত্যেকটি বঞ্চন-শিল্পের অগ্নিপরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই । স্বাভাবিক নীতি অনুদারে অল্পছিন বাবহারের 
পরই নিকৃষ্ট রঞ্ধক পদাথ অবঙ্ঞাত হইয়াছে, উৎ্কষ্টটি বিদেশজাত হইলেও 
তাহার স্থান দখল করিরাছে, এবং এইভাবে ক্রমে ক্রমে মা কয়েকটি উদ্ভিজ্জ 
রগুক পদার্থ শিল্পে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে । কৃত্তিম রঞ্জক পদার্থের 
আবিষ্কারের পরে তাহাদের বর্ণের উজ্জল ও স্থাযিথে মুগ্ধ হইয়া শিল্পিগণ 
প্রাকৃতিক রঙ্ীকের ব্যবহার কমাইয়া দিলেন, এবং কালক্রমে প্ররুতিগ্তাত 
রঞুকের বিবরণ ইতিহাসের পুষঠায় লিখিত হইয়াছে । অঞ্িষঠা ও নীল বহুদিবস 
পর্যন্ত উত্কষ্ট রঞ্তকভাবে খ্যাতিলাভ করিলেও, পরে 'কুজিম রঞকের সহিত 
প্রতিধোগিতায় তাহা রাও পরাভূত হইয়ান্ছে। তথাপি দেশগ্রী।তর জগ্ঘ, অথবা 
ধর্মকর্মের প্রধান অঙ্গ হিসাবে, অথবা কুটীরশিল্প হিসাবে এখনও স্থানীয় 
প্রকৃতিজাত রঞ্জক পদার্থের ব্যবহার বহু দেশে গ্রচলিত আছে। 

রঞ্চন-কলা অর্থকর শিপ হিসাবে ভারতবর্ষেই প্রথম প্রতিষ্ঠা লাঁভ করে। 
এঁতিহাদিকগণের মতে অতি প্রাটীনকালেও তারতবর্ষে বস্তা নানা! বর্ণে 
রঞ্জিত হইয়া বিক্রীত হইত, এবং ভারতবার নিকটবর্তী স্থানে সমুদ্রপথে 
লাভজনক ব্যবসায় আরস্ত হুইয়াছিল। হিন্দুগণের দেবতাগণ কেহ পীতবর্ণ 


শি 


প্রকৃতিজাত রঞ্জক পদার্থ থ 


কেহ নীলবর্ণ পরিচ্ছেদে শোভিত থাকিতেন বলিয়া পীতা ঘর, নীলাম্বর প্রভৃতি 
নামে পরিচিত। গীতবর্ণ পরিচ্ছদই বৌদ্ধতিক্গণের পরিধেয় ছিল। দীর্ঘদিন 
পর্ধস্ত ভারতবর্ষই রঞ্জন*শিল্পের কেন্দুস্থান ছিল। এই শিল্প তারতবর্ষ হইতে 
আরব ও পারস্ত, গ্তাম ও মালয়ন্বীপপুঞ্ণ এবং আরব বণিকগণের সাহায্যে 
ফিনিসীয় ও মিশর দেশে বিভ্ৃতিলাভ করে। প্রাকৃতিক রঞ্জন-উপকরণের 
সাহায্যে যিশরবাসিগণ এক সময়ে রঞ্ন-শিল্লে উচ্চ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
এবং বহু প্রাচীন শবাধারে সংরক্ষিত শবের পরিহিত বস্তা প্রাকৃতিক রপ্রকে 
রঞ্িত তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 

পরে শ্রীস ও রোমে ও ক্রমে ক্রমে সুদুর পাশ্চাত্য দেশে প্রান্কৃতিক রঞ্জন- 
দ্রব্যের প্রচলন হয়, তবে তৎকালে বঞ্চিত বস্ত্রাদির মহার্ঘতার অন্ত উহা সাধারণ 
লোকের আয্মত্তাধীন ছিল না। ্রস্টায় পঞ্চম শতাী হইতে ত্রয়োদশ শতাবী 
পর্যন্ত রঞন-শিল্প এশিয়ার পশ্চিমপ্রান্তবাসী ইন্ছদিগণের একচেটিয়া ছিল এবং 
ব্যবসায় নিজেদের করায়ন্ত রাখিবার জন্ত এই শিল্পকে তাহারা সযত্বে শুপরবিষ্ভার 
স্ঠায় গোপন রাখিয়াছিলেন, কাহাকেও র্ীন-বিধি শিক্ষা দিতে তাহার! পরাতুধ 
হইতেন। চতুর্দশ শতাবী হইতে ইউরোপে রঞ্জন-শিক্প উত্তরোত্বর প্রনার লাভ 
করে। ১৪৭২ স্রীন্টাবে ইংলগডের রাজ তৃতীয় এডওআর্ড, একদল রঞ্জন-শিল্পী 
আনাইয়া লগুন শহরে একটি কোম্পানি স্থাপনের বিশেষ অহান্তা রা 
করিয়াছিলেন। উত্তমাশা অন্তরীপ ও আমেরিকা আবিষ্কারের ফলে ইউরোপে টি 
ভারতবর্ষ ও আমেরিকা হইতে প্রাকৃতিক রগ্রনোপকরখ শুর পরিমাথে 
আমদানি হইতে আরম্ভ হয় এবং কোনও কোনও প্রকার উদ্ধিদের চাষও 
সুরু হয়। ১5১ 
পৃথিবীর সর্বক সহত্র সহম বৎসর ধরিয়া যে-সব অজশ্র প্াডি রঞ্জন, 
পদদার্থ ব্যবস্বত হইয়া! আসিতেছে তাহাদের সম্পুর্ণ বিবরণ দেওয়া সস্তবপর 


নহে । দীর্ঘদিন অব্যবহারের জন্তু ভারতবর্জাত রঞ্জন, যান নাষ পর্যস্ক 
আমর! বিশ্বৃত হইয়াছি। 


৮ রজল-দ্রেব্য 


উদ্ভিজ্জ রঞ্ীক ভ্রব্যকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে £ 

(১) পু্পজাত রগুন-দ্রব্য-- পুস্পজাত রগুন-দ্রব্য ভারতবর্ষে বিশেষ 
প্রচলিত ছিল। পাশ্চাত্য শিলিগণ ভারতজাত কুন্থমফ্ুল এবং কুম্কুম্‌ 
ব্যতিরেকে পুষ্পজ্াত অন্ত কোনও রঞগ্তন-উপকরণের ব্যবহার অবগত ছিলেন 
বলিয় গ্রমাণ পাওয়া যায় না। 

(২) বৃক্ষকান্ঠ ও বন্ধল-_ রঞ্জনের জন্য নানাবিধ কাষ্ঠের ব্যবহার 
ছিল, তন্মধ্যে আমেরিকাস্থ লগ কাষ্ঠ, ব্রেজিলের ব্রেজিল কা, পিচ কার্ট, সপান 
কাষ্ঠ (89080 ৮০০৭), ক্যাম কাষ্ঠ (০৪7) ০০৫), বার কাষ্ঠ (১81: 003) 
পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্-জাত "ন্ড ফুস্টিক (014 1581০), গাগার্স্‌ কাষ্ঠ 
(8500978 ০০৫) ও কাঠাল কাষ্টের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সপান 
কাষ্ঠ বঙ্গদেশে 'বকম' কাষ্ঠ নামে পরিচিত। পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে গ্রচুর 
বকম কাষ্ঠ ইউরোপে প্রেরিত হইত। শ্যাগ্ডারুস্‌ কাষ্ঠ রক্তচন্দন কাষ্টেরই 
নামাস্তর এবং ভারতবর্ষেও এই কাষ্ঠ রগ্তন-কারষের জন্তা ব্যবহৃত হইত। 
ভারতে ও জাভায় কাঠাল কাষ্ঠ ফটকিরির সংযোগে বন্ত্াদি গীতবর্ণে রঞ্জিত 
করিবার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ৃ 

বন্ধলের মধ্যে আমেরিকার উত্তর গ্রদেশস্থ ওক (০৪8) জাতীয় বৃক্ষের 
বন্ধল 'কোযেবুসিট্রন বার্কণ (৫9:016:070. 081) বস্্রাদি উজ্জল পীতবর্ে 
রঞ্জিত করিবার জন্তু ব্যবহৃত হইত। চীনদেশজাত লো-কাও (1)০-১৪০) 
নামক মূল্যবান হরিৎ রঞ্রন ভ্রব্য উদ্ভিদের বন্ধল হইতে প্রস্বত | 

(৩) মুল-_ যূলের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য মপরিষ্টা । দক্ষিণ ভারতে 
ও মহীশূরে রক্তপীত নামক একপ্রকার বৃক্ষের মূলের ব্ধলও রঞ্জন-কার্ধে বাবহৃত 
হইত। হরিজ্রাও এই শ্রেণীর অস্ততৃক্তি 

(৪) বুৃক্ষপত্র অথবা বৃক্ষের সমত্ত অংশ ব্যবহার করারও রীতি আছে। 
নীল প্রস্থতের জন্ত বৃক্ষের সমস্ত অংশই লওয়া হয়! ইউরোপের প্রাচীনতম 
রগ্রন-দ্রব্য 'ওয়েন্ড' (618) বৃক্ষের সমস্ত অংশেই আল্লাধিক পরিমাণে বিস্তমান। 


প্রকৃতিজাত রঞ্জক পদার্থ ৯ 


শেষোক্ত রঞুন-দ্রব্য জুলিয়াস নিজারের সময়েও ব্যবন্ৃত হইত বলিয়া 
প্রবাদ আছে। 

প্রসাধনের জন্ক মেহেদি পাতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। মেহেদি 
পাতার চূর্ণ ভারতবর্ষের বাজারে পণ্যহিসাবে বিক্রীত হয়। নখের অগ্রতাগ,হস্ত, 
পদ এবং চুল নারাঙ্গী রঙে রঞ্জিত করিবার জন্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই 
যেহেদি পাতা ভারতবর্ষে বাবহৃত হইয়া আসিতেছে । 

ইহা ছাড়া নানাঁজাতীয় ফল, যেমন-_ লটকান ফল (80708$10 কিংবা 
800860), পারশ্যদেশের জাম, পেয়াজের খোসা প্রভৃতিও রঞ্চন- 
কার্ষোপযোগী ছিল। 

খয়ের ও কসায়িন (6821010) জাতীয় জিনিসও রগচন-কার্ষের জন্য পূর্বে 
বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছিল। অধুন! সৈনিকদের পোশাকের নিমিত্ত 
পশমের উপর থাকি রঙ করিবার জন্ তুঁতে (০0009£ ৪0111869) সহযোগে 
খয়ের ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে কসারিন উপকরণের অভাব নাই এবং ইহ! 
লৌহসংষোগে অথবা কখনও ২৩ প্রকার রাগবদ্ধকের সহিত ব্যবহৃত হইত। 

উপরোক্ত তালিকায় মাত্র কয়েকটির নামোল্লেখ করা হইল, ইহ ব্যতীত 
অনেক উদ্ভিজ্জ পদার্থের বাবহাঁর প্রচলিত ছিল। রাসায়নিক গবেষণায় ইহা! 
ছাড়াও অসংখ্য উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যেগুলির পঞ্জ, পুষ্প, ফুল 
কিংবা বন্ধলের মধ্যে রঞন ভরব্য অল্লাধিক পরিমাণে বিছ্ামান। 

প্রাকৃতিক রঞঙন-পদার্থ যে কেবলমাক্্র উত্ভিজ্জ পদার্থ হইতেই সংগৃহীত 
হইত তাহা! নহে। প্রাচীন গ্রন্থে জান্তব রগ্ুন-পদার্ধেরও ভূয়সী প্রশংসা 
কর! হইয়াছে, তন্মধ্যে ফিনিসীয় দেশে শামুক হইতে প্রাপ্ত €টিরিয়ান পার্ল, 
নামক বজ্জাঁভ বেগুনী রঙ ও আমেরিকাস্থ মেক্সিকোতে এক প্রকার কীটজাত 
«কোচিনীল” নামক রঙ রগন-শিল্পে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ভিল। কীটজাত 
লাক্ষা র$ও বন্থপ্রাচীন এবং প্রাচ্যদ্দেশে 'কোচিনীলো।র স্তায় ইহার বহুল প্রচলন 
ছিল। লাক্ষা রঙ ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত হইয়া ইউরোপে প্রেরিত হইত। 


১০ রঞ্জন-দ্রব্য 


প্রাচীন কেরমেস (89:0098) রঙও কীটজাত। যদিও কেরমেস বউ [1089৪ ব 
মুশার সময়ও ব্যবহৃত হুইত এবং বাইবেলেও ইহার উল্লেখ আছে, ইহা 
“কোচিনীল” অপেক্ষা অনেক নিম়নন্তরের | ব্যান্ক্রফটের মতে ১২ পাউ্ত 
একেরমেস” রঙ এক পাউগ্ু *কোচিনীল' রঙের সমকক্ষ। 'গোরোচনা” অথবা 
“পিউরী? নামে প্রচলিত রঙ গরুর মৃত্র হইতে সংগৃহীত হয়। 

নিম্নে কয়েকটি উদ্ভিজ্জ এবং কয়েকটি জান্তব রগ্রক পদার্থের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দেওয়া হইল। 


পুষ্পজাত রঞ্জক পদার্থ 


(১) পলাগকুল (99698 £70700089 )- ইহা ভারতবর্ষে পর্ধাপ্থ 
পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতের অধিকাংশ স্থলেই অযতুবর্ধিত বন্য পলাশবুক্ষ 
দেখা যায়। কিংশুক, যজ্জবীয়, রক্তপৃষ্পক, ঢাকবৃক্ষ প্রভৃতি ইহার নামান্তর । 
বোধ হয় এই বৃক্ষের প্রাচ্যের জন্তই মুশিদাবাদ প্েলায় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 
ুদ্ধক্ষেত্র পলাশী নামে খ্যাত এবং "ঢাক? বৃক্ষের জন্াই ঢাকা জিলার নাম। 
বসম্তকালে পলাশফুল প্রচ্ষুটিত হয় এবং পুশ্পোদগমের সঙ্গে পলাশবৃক্ষ পত্র- 
বিহীন হয় ও লোহিতবর্ণ পুষ্পস্তবকে আবৃত হইয়া এক অপরূপ শোভা ধারণ 
করে। পলাশফুল রক্তবর্ণ এবং গম্ধহীন এবং এইজন্যই কবিগণ উপমান্বরূপ 
বলিয়া থাকেন, নিরগন্ধা ইব কিংশুকাঃ ? নয়নাভিরাম হইলেও গদ্ধহীনতার জগ্গই 
ইহার অনাদর। 

রঞ্জন-কার্ধে পলাশফুলের ব্যবহার বহুদিন হইতেই প্রচলিত আছে, ৰাসন্তী- 
পৃণিমার সময় বগ্জাদি পীতবর্ণে রঞ্িত করিতে ইহার বন্ুল প্রচলন ছিল 
বলিয়াই পীত রঙকে 'বাসস্তী রউ? বলা হয়। তবে এই রও আদৌ পাকা নে, 
ইহা সহজেই ধোৌভ করা যায়। তথাপি এখনও রঞ্জনের জন্ত ইহা! ভারতবর্ষের 
অনেক স্থানে ব্যবন্ৃত হয় । 

পলাশছুলের কেবলমান্ পাপড়ি হইতেই রঙ পাওয়া যায়। ফুজগুলি 
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উষ্ণ জলে সিক্ত করিলেই গীতবর্ণ জল পাওয়া যায় এবং এ জলে বগ্ত্রাদি রঞ্জিত 
করা হয়। রেশমী বস্ত্র পূর্বে ফটকিরির জলে সিক্ত করিয়া রঞ্জিত করিলে 
পিঙ্গলবর্ণে রঞ্জিত হয়। পলাশপুষ্পজাত রঙ অস্থায়ী এবং হীনগ্রত বলিয়া 
পাশ্চাত্যশিল্পে ইহার প্রচলন ছিল না। 


(২) কুস্থমফুল (08805 0৪ 010060088 )-- পুশপজাত রগ্জন- 
পদার্থের মধ্যে কুনুমফুল সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ইহ! অতি প্রাীনকাল হইতেই বিশেষ 
আদৃত হইয়া আসিতেছে । পৌষ মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্স্ত কুন্মফুল 
প্রন্ফুটিত হইয়া থাকে । প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ইহা 'কুনুস্ত/ ফুল বলিয়া অভিহিত 
হইয়াছে। কৃত্রিম রঙ প্রচলনের পরেও কুস্থুমফুলের ব্যবহার একেবারে 
লুপ্ত হয় নাই, এখনও ব্জদেশের ঢাকা জিলাঁয়, আসামের সুরমা উপত্যকায়, 
মণিপুরে, ম্ধাপ্রদেশে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মিরা টে, এবং অন্যান্ত অনেক স্থানে 
কুম্রমফুলের চাষ হইয়া থাকে । ইউরোপে ইহা '৪৪20*চ৪, নামে পরিচিত। 
পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে যেসব প্রাকৃতিক রঙ ইউরোপে প্রেরিত হইত, তন্মধো 
নীলের পরই কুস্থমফুলের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল। গ্রীস্টজন্মের 
ছুইশতাধিক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে নীত হইয়া চীনদেশে এবং তথ। 
হইতে জাপানে কুনুমফুলের চাষ আরম্ত হয়। কথিত আছে, মিশর দেশের 
প্রাচীনকালের রক্ষিত শবাধারের মধ্যে শবের পরিহিত বন্ত্রাদদি প্রায়শই 
কুহ্ুমফুলের দ্বারা রঞ্িত। 

কুহম্ুল রঞ্জনের জদ্ক ব্যবহার করিতে হইলে প্রথমে ফুলগুলি 
উত্তমরূপে নিশ্পেধিত্ত করিয়া! সামান্ত অশ্লমিশ্রিত জল দিয়া ধৌত করিয়া লইতে 
হয়__ ইহাতে ফুলের অভ্যন্তরস্থ অপ্রয়োজনীয় পীত রঙ জলের সহিত দ্রবীভূত 
হইয়া নষ্ট হইয়া ষাঁয়। ধৌতঞ্জল সম্পূর্ণভাবে বর্ণহীন হইলে ফুল বঞ্নের 
অন্য উপেযোগী হয়। ফুলের লোহিত রঞ্জক পদার্থ ক্ষারমিতঅিত গলে 
কবীভূত হয়, স্থৃতরাং জলের মধ্যে সাজিমাটি দিয়া সেই জলে উক্তপ্রকারে 
ধৌত কুন্থুমুল সিক্ত করিলেই জল লোছিতবর্ণ হয় এবং সেই জলে কার্পাসবন্ত্র 


১২ .. রঞ্জন-্রব্য না 

উজ্জল লোছিত বর্ণে রঞ্জিত কর! হয়। বর্ণের উঁজ্জলোর জন্ঃ লেবুর রস দেওয়ার 
প্রধাও প্রচলিত আছে। রেশম বস্ত্র এই প্রকারে উজ্জল গোলাপী রড়ে রঞ্জিত 
কর! যায়। ১ রি 

(৩) শেফালিকা ফুল (ম10৮80919 87১0:018018)- শেফালিকা। 
পারিজাতক, রজ্জনীহাস এক পর্যায়তৃক্ত। হিমালয়ের পাঙ্জদেশে এবং টিরাই 
পাহাড়ে অনংব্য বন্য শেফালিক! বৃক্ষ জদ্িয়া থাকে । শেফালিকা শারদীয় 
পুষ্প, ইহা হুর্যান্তের সঙ্গে সঙ্গে প্রন্ফুটিত হয় এবং হ্থর্যোদগ়ের পরে ঝরিয়া 
পড়িয়া যায়। শেফালিকা পুশ্পেক বোটা রঙের জন্ত বাবহত হয়। 
শুফ শেফালিক! পুষ্প পূবে মণ-দরে ভারতের বিভিন স্থানে বিক্রীত হইত। 
বর্তমানেও ইহা কুটারশিল্প হিপাবে ভারতের অনেক পল্লীতে রঞ্চন-শিল্পের জন্য 
অল্লাধিক মাজ্রায় বাবহৃত হয়। কৃত্রিম রঞ্জন-পদার্থের আবির্ভাবের পূর্বে 
সিংহলে ধর্মযাজকগণের পরিচ্ছদ শেফালিকা পুষ্পে রঞ্জিত হইত | 

ফুটন্ত জলে শু পুষ্পগুণল কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিলেই জল গীতবর্ণ হয় এবং 
বস্ত্রাদি উজ্জ্বল পীতবর্ণে রঞ্জিত করা যায় । এই বং বিশেষ স্থায়ী নহে, সহজেই 
বিবর্ণ হইয়! যায় অথবা জলে প্রক্ষালিত করা যায়। এইজন্য এই পুষ্পথারা 
রঞ্জনের সময় লেবুর রস ও ফটকিরি ব্যবহারের প্রচলন ছিল। রংবন্ধকারীর 
সাহায্যে এই রঙের স্থায়িত্ব ও ওজ্জল্য বৃদ্ধি পায় বলিয়া মনে হয়। 

(৪) কুমকুম (20008 89৮1%8৪ )-- কুম্কুম্‌ বন্কাল যাবৎ 
ভারতবর্ষে উৎসবাদিতে ও খাস্ধপ্রব্য রঞ্জিত করিতে ব্যবহৃত হইয়া আদিতেছে। 
“ভাবপ্রকাশ' গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। কুম্কুম্‌কে হিন্দুস্থানে কেসর 
ও জাফরান, মহারাষ্ট্র ও গুর্জরে কেসর ও আরবীতে জাফরান বলা হয়। 
ইহার ইংরাজী নাম ৪8200 1 এখনও ইউরোপে উতসবাদিতে 88:00 
98)৪-এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ধে কাশ্মীর গরদেশে কুম্কুমের চাষ হয় 
এবং সেইজনই ইহার অন্য নাম “কাশ্মীর-জল্মাঃ | কুম্কুম্‌ পুষ্প শারদীয় ফুল 
এবং ইহ! উজ্জল পীতবর্ণ। দক 
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কুম্কুম্‌ পু্পের মধ্যস্থিত নলগুলির অগ্রাভাগস্থিভ লোহিত পিঙ্কলবর্ণ 
মগলাকার অংশই সর্বোৎকষ্ট কুম্কুম্‌ এবং ইহাই উচ্চমূল্যে “দছি আফরান? 
নামে বিক্রীত হ়। বাক্জারে ফে জাঁফরান সাধারণত পাঁওয়া যা, তাহার 
মধ্যে কুম্কুমের পাপড়ি কিংবা ফুলের নলের নিচের অংশ মিশ্রিত থাকে। 
এই নিকট জাফরানে সুগন্ধের অভাব থাকে এবং বর্ণের উজ্জ্গযও অনেক 
কম। 

কুমূকৃম্ঘারা বন্দি উজ্জল পীতবর্ণে রঞ্জিত করা যায়, কিন্তু অত্যধিক মূলা 
বলিয়া ইহা লাধারণের পক্ষে ব্যবহার সম্ভবপর নহে। উত্তর ভারতে 
ধনিগণের মধ্যে উৎসবাদির লমষ কুম্কুম্রঞ্িত বন্ত্রাদির বাবার পরিলক্ষিত 
ইয়। তবে খাস্চত্রবাদি রঞ্জনের জন্ত এবং স্গন্ধের জন্তই ইহ! বিশেষভাবে 
আদৃত। পূর্বে ভারতবর্ধ হইতে বন্ুপরিষাণ কুম্কুম্‌ ইউরোপে রগুনি কর! 
হইত, কিন্তু বাবস'ঘ্লিগনব অতিলোভে ভেঙ্গাল মিশ্রণের জন্য বর্তযানে এদেশীয় 
কুম্কূমের আদর নাই। বর্তমানে ইউরোপে কুমকুমের রণ্ডানি তো নাইই, 
পরস্ধ ভারতে ঘে জাফরান বিক্রীত হয় তাহ কাশ্মীরী কুম্কুমু নহে, তাহা 
সম্পূর্ণ বিদেশজাত। ১৯৩৭-৩৮ শ্রীস্টান্ে ভারতে ৯ লক্ষ টাকার এবং ১৯৩৮- 
৩৯ খ্ীস্টাে গ্রায় ৭ লক্ষ টাকার কুম্কুম্‌ বিদেশ হইতে আমদানি হইয়াছিল। 

(৫) মান্দার ফুল (8:107208 200108)-- এই ফুলকে মান্নার, 
পলিতা| মান্দার বলা হয়। শীতের শেষভাগে এই ফুল প্রশ্ফুটিত হুয়। মান্নার 
ফুল উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ এবং জল দিয়া উত্তপ্ত করিলে লোহিত বর্ধের জল 
পাওয়া যায় এবং বস্থাদি এ জলে সিক্ত করিলে লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হয়। 
বজদেশে ও আসামে অসংখ্য বগ্ত মান্দার বুক্ষ জন্মে এবং এই বৃক্ষ কণ্টকাকীর্ণ 
থাকে বলিয়া জমির সীমানা নির্ধারণের জন্ত এই বৃক্ষের প্রচুর ব্যবহার 
হয়। 

(৬) গাঁদা ফুল (1889698 6:509)-_ এই ফুলের অন্স্থান 
আমেরিকা । আমেরিকা হইতে ইউরোপে ও ইউরোপ হইতে প্রায় দেড় 


১৪ ্‌ রঞঙ্জন-্দ্রবা 


শতাধিক বৎদর পূর্বে এই ফুল ভারতবর্ষে আমদানি হয়, এবং এইজন্থাই প্রাচীন 
কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে এই ফুলের উল্লেখ নাই। শীতের গ্রথম হইতে বসস্তকাল 
পর্যন্ত এই ফুল প্রচুর পরিমাণে প্রন্ুটিত হয়। গীদা ফুল কিছুক্ষণ জল দিয়া 
উত্তপ্ত করিলেই, পীতবর্ণ জল পাওয়া যায় এবং বস্ত্রাদি গীতবণ্ণে রঞ্জিত করা 
যায়। দরিদ্র শিল্লিগণ কুটীরশিল্প হিসাবে এখনও ইহা ব্যবহার করেন। 

(৭) ধাই ফুল (০০৫£9:919 107308:109)-- ধাই বৃক্ষ গুল্পাজাতীয়। 
উত্তরব্রন্ষ, শ্ামপ্রদেশ এবং আর্ধাবের প্রায় সবই ইহা জন্মে। ধাই ফুল 
বসন্তকাল হইতে গ্রীন্মের প্রথয পর্যন্ত প্রস্ফুটিত হয় এবং বঙ্গদেশ ব্যতিরেকে 
ভারতের অন্তান্ত প্রদেশে উদ্ধানের শোভাবর্ধনের জন্ত এই বৃক্ষ বহুলপরিমাণে 
রোপিত হয়। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে হিন্দৃস্থানে ধাবোই? মহারাষ্ট্রে ধাইটী? 
এবং উৎকলে 'ক্বাতিকো? বলা হয়। এই ফুল আতুর্বেদ মতে গুধধ হিসাবেও 
ব্যবহার হয্। ৪ 

রঞজন-কার্ধের আন্ত ধাই ফুলের ব্যবহার বনৃকালাবধি চলিঘ্/ আসিতেছে 
এবং কয়েক বৎসর পূর্বেও ইহা রেশম রগ্িত করিতে ব্যবন্ৃত হইত। 
ফুটন্ত জলে পুষ্পগুলি উত্তপ্ত করিলেই পুশ্পের অভ্যত্তরস্থ রগ্তক পদার্থ 
জলে দ্রবীভূত হয় এবং সেই জলে রেশম, পশম ও কার্পাসবন্থ পীতবর্ধে রঞ্চিত 
করা যায়। 

(৮) তুণ ফুল (0৩৫£61% ঠ০০0৪ )-- আসাম ও বঙ্গদেশ ব্যতিরেকে 
ভারতের সর্বত্র এই বৃক্ষ জন্মে এবং কাষ্ঠের জন্য ইহা! ব্যবন্ধত হয়। তক, 
তুর্ণীক, নন্দীবক্ষ, নন্দাক প্রভৃতি এই বৃক্ষেরই নামান্তর | রঞ্জন-কার্ষে এই পুষ্পের 
বিশেষ আদর ছিল না, তবে দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যেই গাঁক্ষা ফুলের ন্যায় ইহার 
গ্রচলন ছিল। অধুনা ইহার ব্যবহার লুপ্ত হইয়া! গিয়াছে । 

জলে পুষ্পগুলি কিছুক্ষণ উত্তপ্নু করিলে ইহার রঞরক পদার্থ জলে ভ্তরবীনভূত 


হয় ও জল লোছিত-পীতবর্ণ হয় এবং বস্ত্রাদি & জলে পীতবর্ধে রজিত করা 
যাঁয়। 


প্রকৃতিজাত রপ্রক পদার্থ ১৫ 


(৯) পাটোয়া ফুল (81019055 88৫2-৫8, )-- ইহা ভারতের 
উষ্ণ প্রদেশসমূহে এবং সিংহলে জন্মিয়া থাকে। পাটোয়া পুষ্প বর্ষাকালে 
প্রস্ফুটিত হয়। পর্বভারতদ্ী পপুপ্নজাত রোজেল বা £9৫-80761 ও পাটোয়া 
একই জিনিল। পাটোয় পুষ্প পীতবর্ণ২__ রঞ্জন-কার্ধের জন্য ইহার ব্যবহার 
ছোটনাগণুরে পার্বত্য অধিবালিগণের মধ্যে এবং উত্তর ব্রদ্ষে শানদিগের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ ছিল। এই ফুলে রঞ্জক পদার্থের পরিমাণ অল্প এবং অন্তান্থ সহজলভ্য 
পুশ্পজাত রঙের তুলনায় উক্ত পুষ্পজাত রঙ ক্্লান ও হীনপ্রভ। 

ইহ] ছাড়া চীনদেশীয় পুষ্প “চিঃ-চিয়াঁহুয়া* উত্তর আরাকানে ও আনামের 
পার্তাজাতির স্্ীলোকদের মধ্যে হস্ত ও পদের নখ লোহিতবর্ণ রত করিবার রে 
অন্ত বছদিন হইতেই ব্যবন্ধত হইতেছে। 8 

পরীক্ষার্থারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, পুষ্পজাত রঙ জারী লোকের ৃ 
নংস্পর্শে ম্লান হইয়া যায় এবং জল ও ক্ষারসংযোগে প্রক্ষালিত হয়। কক্রিম 
রঞ্জক পদার্থের আবিষ্কারের পর শিবা রঞ্চক দ্রব্যের প্রচলন ক্রমশই হাল 
পাইয়া লুপ্ত হইতেছে। | 


অন্যান্য উদ্ভিজ্জ রঙ. 


(১) নীল-- অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে নীলের চাষ হইত এবং 
রঞ্রক দ্রধা হিলাবে নীল পূর্বে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিল। ভারতবর্ষই 
নীলের জন্মস্থান এবং ভারতবর্ষ হইতে পারস্ত, সিরিয়া, আব ও মিশরে 
ইহার ব্যবসায় বিস্তৃতি লাত করে। যিশরবা'সিগণ প্রচুর পরিমাণে নীলের 
ব্যবহার করিত। প্রায় &৭০০ বৎসর পূর্বেকার শবাধারনিহিত শবের উপর 
পীলম্বার রঞিত বস্ত্র পাওয়া! গিয়াছে । মিশর হইতে গ্রীসে এবং রোমে নীলের 
ব্যবহার প্রচারিত হয়, এবং প্রিনির বিবরণী হইতে জানা যায় যে, গ্রীক ও 
রোমের অধিবাঁসিগণ নীল রঙ্গকরধপে ব্যবহার করিতেন, ইহা দ্বারা রঞন-প্রণালী 
স্তাহারা অবগত ছিলেন না। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারস্তে ফরাসী ও জার্ধানদেশে 


১৬ রঞ্জন-দ্রেব) 


ইহা! আনীত হয়, কিন্ত তখন নীলের উপর অনেকেই বীতরাগ ছিলেন এবং 
অনেকের ধারণা বন্ধমূল ছিল যে, ইহা অত্যধিক বিষাক্ত এবং ইহার ব্যবহার 
আইনগ্রয়োগে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।  উত্তমাঁশা অস্তরীপ আবিষ্কারের 
পর নীল ইউৰোপে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইতে লাগিল । ইউরোপে ওড, 
(090) নামক বুক্ষ হইতে নীল রঙ পাওয়া যাইত। কিন্তু উহাতে রঞ্জন-্রব্যের 
পরিমাণ অল্প বলিয়! নীলই অধিক সমাদৃত। 

নীলের জন্ত ইত্ডিগোফেরা (10931801878 ) জাতীয় অনেক রকম বৃক্ষের 
চাষ গ্রচলন হইয়াছে এবং ভারত, চীন, জাপান, জাভা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, 
মধ্য আমেরিকা) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ব্রেজিল, মাদাগান্কার এবং দক্ষিণ ও মধ্য 
আফ্রিকার স্থানে স্থানে নীলবৃক্ষের চাব ছিল, তবে নীলের আদিস্থান ভারতবর্ষ 
নীলচাষের জন্ত প্রদিদ্ধি লাত্ব করিয়াছে । বর্তমানে নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ 
পূর্বেকার নীলচাষের স্বৃতি জাগর্ূক করিয়া দেয়। কুত্রিম নীল প্রচলনের পরেই 
নীলচাধ ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৯৪-৯৫ শ্রীস্টান্জে ভারতবর্ষে প্রায় ১৭ 
লক্ষ একর জমি চাষ করিয়া ২ লক্ষ ৩৭ হাজার হন্দর নীল পাওয়া গিয়াছিল, 
কিন্তু কঝ্সিম নীল প্রচলনের সে সঙ্গে ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার 
একর জমিতে নীল চাষ হুইয়! মাত্র ৫৬ হাজার হন্দর নীল প্রন্তত হইয়াছিল । 

নীল হইতে সর্বপ্রথমে আনিপিন পাওয়া যায় এবং সেইজন্ই আযানিলিল 
নামের উতৎ্পত্তি। টা 

রাসায়নিক পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে নীলবৃক্ষের রঞ্রক পদার্থের 
মৃলীভৃত বস্ত ইণ্ডিকান (7017080)। এই ইপ্ডিক্যানের অথু বৃষ্ষস্থ 
এন্ভাইম( ৪0706 )এর ক্রিয়ায় ভাডিয়া ইণ্ডকৃপিল(10৫051)এ পরিণত 
হয় এবং শেষোক্ত ইণ্ডকৃপিল বাতাসের অন্মজেনযোগে নীলরঙের কৃষি করে। 
সুতরাং নীল প্রস্ততের জন্ত মূলত ছুইটি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন ।-_. 

(ক) নীববৃক্ষ জলে দিক্ত করা, যাহাতে এন্দাইমের দ্বারা ইপ্ডিক্যান 
হইতে ইগ্ডকৃপিল পাওয়া যায়। 


প্রকৃতিজাত রঞ্জক পদার্থ 

জমি হইতে সগ্ সংগৃহীত কতকগুলি নীলবৃষ্ষ পুর্তীভূত করিয়া একসঙ্কে 
বাধিয়৷ জলের চৌবাচ্ছার মধ্যে ৯ হইতে ১৫ ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখা হয়। ২৩ 
ঘণ্ট। পরেই 15062681107. বা পচনের জন্ত গ্যাসের বুদৃবুদ নির্গত হইতে 
থাকে-- এই গ্যাসের মধ্যে নাইট্রোজেন থাকে, কারন ভাই-অল্সাইভ থাকে 
এবং শেষের দিকে হাইড্রোজেন ও মার্শগ্যাসও বহুলপরিমাণে পাওয়া যাঁয়। 
যখন বুদবুদ্‌ আর দেখা! যায় না তখন বুঝিতে হইবে পচন শেষ হইয়াছে। 

(খ) ইগুক্সিল হইতে বাতাসের অক্সিজেনযোগে নীল রঙ প্রস্তত 
করা। 

প্রথম প্রণালীর পরেই বৃক্ষের নির্যাস অন্ত চৌবাচ্ছায় স্থানান্তরিত করিয়া 
বাতাসের সংস্পর্শে চাকার দ্বারা কিংবা অন্প্রকারে ভীষণভাবে আলোড়িত 
করিতে হয়। প্রায় ২৩ ঘণ্টা পরে নির্ধাসের নানারকম বর্ণের পরিবর্তন হয়-- 
সান হরিৎ গাঢ় নীল রঙে পরিণত হয় এবং পরে নীল জলের নিচে অধঃক্ষিপ্ত 
হইয়। পড়িয়া যায় এবং উপরের জলের রঙ ম্নান পীতবর্ণ ধারণ করে। 

উক্ত রঞ্জক জল হইতে পৃথক করিয়া শুষ্ক করিয়া বাজারে পণ্য হিসাবে 
বিক্রীত হয়। 

(হ) মঞ্জিষ্ঠা (619009)--কার্পাসবন্তর স্থায়ী গাঢ় রক্তবর্ণে রঞিত 
করিবার জন্য মগ্রিষ্ঠার ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে চলিয়া 
আসিতেছে । ভারতবর্ষ হইতে তৃকী এবং গ্রীসদেশে অঞ্জিষ্টার ব্যবহার 
প্রচলিত হয় এবং উক্ত দেশে ইহার বছল ব্যবহারের নয মঝ্রিষ্া রডের নামান্তর 
টাকি রেড? (70067 79৫ )1 অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই রঙের বাবহার ফ্রান্সে 
ও পরে ইংলগ্ডে আরম্ভ হইয়াছে । 

'রুবিয়া' জাতীয় গুল্সের মূল হুইতে এই রঞ্চক পদার্থ সংগৃহীত হয়। পুরাতন 
মূলে রঞ্জক অধিক পরিমাণে থাকে এবং সেইজন্ত ২৩ বৎসরের পুরাতন গুল্াই 
বেশি ব্যবহার করা হয়। মৃল্পগুলি জলে ধোঁত করিয়া বৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া 
চর্ণ করিয়া রাখা হয়। রাগবন্ধকের সাহায্যে নানা আভার পাকা রঙ পাওয়া 

হ 
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যায় বলিয়া ইহা সর্বোতকষ্ট প্রাকৃতিক রঞ্ক বলিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছে। 
ফটফিরি এবং লৌহ রাগবন্ধকের সাহায্যে নয়নাভিরাম নীলাভ অব্তক রঙের 
জন্য ইহা বিশেষ খ্যাত । মন্তরিার বঞ্জক পদার্থের নাম “আ্যালিজারিন' ও 
'পার্পিউরিন” তবে 'কিবিয়া টিন্কৃটোরিয়াম'-এর মূলে আযালিজারিনের পরিমাণ 
বেশি, কিন্তু 'রুবিয়া কডিফোলিঘ়া'র মূলে প্রধানত পার্পিউরিনই পাওয়া 
যায়। 

এই প্রসঙ্গে চে-মূল (০8৪5 70০০) ও অলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
চে-সৃগ্গকে বঙ্গদেশে 'তুর্বুলি' তেলেগুতে “চেরী-ভেলো+ বলা হয়। ইহ! 
সমুদ্রতীরে জন্মায় এবং সেইজন্াই ইহা প্রচুর পরিমাণে মারা প্রদেশে পাওয়া 
যায়। বঙ্গদেশে ইহ! রঞ্জনের জন্ত ব্যবহৃত না হইলেও মালাবার এবং 
করমণ্ডলে ইহা পূর্বে বহুলপররমাণে চাষ করা হইত এবং অগ্রিষ্ঠার স্থায়ই ইহা 
রঞ্জক দ্রব্য হিসাবে বাবন্ৃত হইত 

অলের মুল (2002005 ₹00ট) “হুরজী” নামে রক্তবর্ধণে রঞ্জিত করিবার 
জন্ত ব্যবহৃত হইত। ইহা ভারতবর্ষের সর্বত্রই গ্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। 
বঙ্গদেশে বনে জঙ্গলে ইহা আগ্মায়। রঞজন-শিল্পিগণ নিজ নিজ গ্রামে 
অল্পপরিমাণে চাষও করিয়া থাকে-_ বৃক্ষের বীন্গ কিংবা ভাল ইইভে সহজেই 
ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সাধারণত ২৩ বৎসর পরেই মাটির তলা হইতে ৩1৪ ফুট 
পর্যন্ত ইহার মূল উঠাইয়া লইয়া মূলের বন্ধন হইতে এই রঙ সংগৃহীত হয়--গাছ 
অধিক বড় হইলে মূলে রঞ্তক দ্রব্যের মাত্রা বিশেষ কমিয়া যাদ্ধ। রক্তবর্ণ, 
রক্তাভ বেগুনীবর্ণ কিংবা! অলক্তকবর্ণে কার্পাসবন্্বের পাড় রঞ্জিত করিতে অথব! 
এপ্ডি-কাপঞ্জর পাড় রঞ্জিত করিতে, শিল্লিগণ ইহ! ব্যবহার করেন । 

মন্রি্ঠা, চে-মূল ও, অলের য্গীভূত রঞক পদার্থের রাসায়নিক স্বরূপ 
প্রায় একইরকম এবং এইগুলি একই প্রণালীতে বঞ্জন-শিল্পে ব্যবহৃত 
হইত। 

(৩) হরিত্্ (প:02209780)-- হরিতা ০০:০৪০০৪-জাতীয় বৃক্ষের যূল। 


প্রকৃতিজাত রঞ্রক পদার্থ ১৪ 


ইহার মূলীভূত রঞ্ক পদার্থ 'কাবৃকিউমিন? (00701010 )7 মু নিরপেক্ষতাবে 

কিংবা রাগবন্ধকের লাহায্যে হরিস্র দ্বারা পাকা রঙে বস্তাদি রহিত করা যায়: 
হরিদ্রার চূর্ণ ছুটন্ত্লে ভ্রবীভূত করিয়া সেই দ্রবণে রেশম ও 'সিষক, পি 

করিলেই রঞ্জিত হয়, কার্পাসবন্ত্রের রঞ্ননের সময় সামান্য আযাসেটিক অগ্ন কিংবা 

ফটকিরি মিশ্রিত করার প্রথা চলিত আছে। 


জান্তব রঞ্জক 


(১) প্রাচীনগণের রক্তাভ বেগুনী রঙ (280 ঢছ209 বা 
60900100190 00৪ 900187763 )-- গ্রীপ্টজন্মের প্রায় ১৫০* বৎসর 
পূর্ব হইতে এই রঞ্জক পদার্থ ব্যবহৃত হইত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
ফিনিসায়গণ “মিউরেক্স ত্র্যাপ্ডারিস নামক এক জাতীয় সমুদ্রজাত শদ্বুক 
হইতে ইহা! গ্রস্তত করিত এবং টিয়ার নামক বন্দরে ইহা প্রস্তুত হইত 
বলিয়াই ইহা “টিরিয়ান পার্পল' বলিয়া অভিহিত হয়। ইছার নামকরণ সম্বন্ধে 
একটি মজার গল্প আছে। এটরপ' নামক জলদেবী একদিন তাহার প্রেমিকের 
সহিত সমুদ্রতীরে বেড়াইতেছিলেন। তাহার অস্থগামী কুকুরটি বালুকার 
উপরে একটি শঘ্ুক দেখিতে পাইয়া দস্তদ্বারা উহা! চূর্ণ করে এবং শন্বকস্থ 
রক্াভ বেগুনী রঙে কুকুরটির মুখ রঞ্জিত হইয়া যায়। টিরস উক্ত রঙ দৃষ্টে 
মুগ্ধ হইয়া প্রেমিককে এ রঙে তাহার পরিধেয় বস্ত্রাদি রঞ্ধিত করিতে অঙ্গরোধ 
করেন-- অস্ত প্রেমিকার অনুরোধ রক্ষিতও হইয়াছিল। জলদেবীর 
নামানুসারে এই রঙের নাম “টিরিয়ান পার্পল'। 

এই রঙ অতি দুমূল্য সামগ্রী এবং ইছা সম্ত্রাটগণের বেশভূষার জন্য ব্যবহৃত 
হইত ও ধর্মকার্ধের অঙ্গীভূত ছিল। রোমের সম্রাটগণের বেশ ইহাধারা 
রঞ্জিত হইত এবং উচ্চপদস্থ কাহাকেও সংবর্ধনা করিতে হইলে সম্রাটগণ এই 
রঙে রঞ্জিত বেশ উপহার প্রদান করিতেন-: এইনধপ প্রমাণ পাওয়া যায়। 
ফিনিসীয়গণের বুদ্ধিকৌশলে অন্থান্ত শামুকের অত্যস্তরস্থ ভ্রব্যের মিশ্রণে ও 


্‌ ০ বঙ্জন-দ্রব্য 


বন্ধরঞনের প্রণালীর বিভিন্নতাম নালাজাতীয় রডের হুথি হইত। ১৮৮৫ 
খরষ্টাষে উইলিয়ম কোলের লিখিত বিবরণী হইতে উ্ রঙে? প্রয়োগ প্রণালী 
কথকিং অবগত হওয়া যায়। কোলে লিখিয়াছেন, ৭১৬৮৪ হ্রীন্টাবষে আমি 
পরম্পরায় শুনতে পাইলাম যে, আয়র্লগডের কোনও বন্দরে একজন শিল্পী নানা 
স্থান হইতে প্রেরিত বন্ধের উপর প্রেরকের নির্দেশমত নাম অথবা চিত্রা 
লোহিতবর্ণে চিত্রিত করিয়া প্রতৃত অর্থোপার্জণ করেন এবং লোহিত রঙ 
শঘুকের অতান্তরস্থ তরল পদার্থ হইতে সংগৃহীত হয়।” বন অনুসন্ধানের পর 
কোলে তরিষ্টল চ্যানেলের তীরে একজাতীয় শম্বুকের সন্ধান পাইলেন এবং 
দেখিলেন যে, ইহার অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থ রৌদ্রের সংস্পর্শে রঞ্ন-পদার্থের 
স্থট্ি করিতে পারে। কোলে বলেন, একানও হ্থচাগ্র পেন্সিল দিয়া এই 
তরল পদার্থে বন্ত্রাদির উপর যাহা লিখিত ব] অস্থিত হয়, তাহা অপতিবিলযই 
হরিতাভ হইয়া যায় এবং বৌদের সংস্পর্শে ইহা নানাবর্ণে পরিণত হয়, প্রথমে 
গাঢ় হরিং, পরে নীল এবং “রে রক্তাত বেগুনী প্রভৃতি বর্ণবিপধয় ঘটে। 
রৌত্রের প্রথরতার উপর বর্ণ বৈষমা নির্ভর করে, তবে সর্বশেষে অপন্কক বর্ণ ই 
স্থায়ী হদ্ এবং বহুবার প্রক্ষাপিত হইলেও এই রঙ স্লান বা হীনপ্রভ হয় ন1।£ 
১৮৮৪ খীন্টাব্দের নভেম্বর মাসে কোলে রঘাল সোসাইটির তদাণান্তন অন্তম 
সম্পাদক ডক্টর প্লটকে এই রঙে রঞ্ভিত এক খণ্ড বন্ধ নমুনাস্থরূপ পাঠাইয়া- 
ছিলেন এবং কোলে রয়াল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক দ্বিতীয় 
চালসের সম্মুথে উক্ত তরঙ্গ পদার্থ হইতে বস্ত্র র্রিত করিবার প্রণালী স্বহস্তে 
গ্রদর্শন করিবেন এই অভিপ্রায়ে ব্িস্টল হইতে জীবন্ত শুক জাহাজে করিয়া 
আনিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগাবশত রাজার আকম্মিক মৃত্যুতে হার মনস্কামন! 
সি্ধ হয় নাই। 

(২) পিউরী বা গ্লোরোচনা-- পিউরী ভারতবর্ষে প্রস্তুত এবং 
'ভারতীপ্প লোহিত' বলিয়া অভিহিত। দরজ্া-জানালার রঙ্গকতাবেই 
ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়, ছূগন্ধের জন্য রঞ্জন-দ্রব্য হিনাবে ইহা আদৃত হয় না। 


প্রকৃতিজাত রঞ্জক পদার্থ ২১ 


পূর্বে মুঙ্গেরে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তত হইত। গরুকে আমের পাত! 
খাওয়াইলে সেই গরুর মূত্র হইতে এই রঙ পাওয়া যায়। উক্ত গোমুক্র রৌদ্র 
কিংবা কাঠকয়লার চূল্লিতে শ্র্ক করিলে পিউরী রঙ্গক পাওয়া যায়। ছোট 
ছোট বলের আক্কৃতি করিয়া ইহ? ছুই টাঁকা সের দরে বিক্রীত হইত । একটি 
গরু হইতে অনধিক আধ পোয়! রঙ্গক পাওয়া যাইতে পারে। পূর্বে ভারতবর্ষে 
এইভাবে ১০০ হইতে ১৫* হন্ার রঙ্গক প্রস্তুত হইত। রাসায়নিক পরীক্ষায় 
প্রমাণিত হইগ্লাছে যে, পিউরী রঙ্গকের প্রধান উপাদান ইউজ্যান্থিক অগ্্রের 
(65800108০19) ম্যাগনেসিয়াম কিংবা ক্যাল্সিয়াম-ঘটিত লবণ। 
হাইড্রোক্লোরিক অগ্ের ক্রিয়ায় ইউজ্যান্থিক অস্ত্র হইতে ইউজ্যানথোন 
(988800008) পাওয়া যায়। ইউজ্যানথোন খরগোশ ও কুকুরকে 
খাওয়াইবার পর দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের মুত্র হইতেও ইউজ্যান্থিক অল্ন 
গাওয়া ষায়। 

রাপায়নিক গ্রাবে সর্বোতকষ্ট পিউরীর উপাদান নিয়োক্তরূপ প্রমাণ 
করিয়াছেন : 


ইউজ্যান্থিক অঙ্ন শতকরা ৫১** ভাগ 
সিলিসিক অন্ন এবং আযালুমিনা ৪১ -8275 
ম্যাগনেসিয়াম ৪ উহ 
ক্যাল্সিয়াম 2 
জল এবং অন্তান্ত উদ্বায়ী বস্ত ৮... ৩৯১5 


(৩) কোচিনীল বা ইক্্রশোপ-_ বছদিন হইতে আমেরিকার 
মেক্সিকো প্রদেশে কোচিনীল ব্যবহৃত হইয় আসিতেছে। ইউরো গীয়গণ 
আমেরিকা আবিষ্কারের পরে কোচিনীল আমদানি করেন, কিন্তু ভারতবর্ষে 
প্রাচীনকাল হইতেই কোচিনীলের বাবহার চলিত ছিল। দ্বাদশ শতাবীর 
রস্থ “রসার্ণব ও আয়োদশ শতাব্দীর গ্রন্থ 'রত্ুসমুচ্চয়ে ইন্ত্রগোপ বা ইন্ত্রগোপক" 
নামে কোচিনীলের উল্লেখ আছে। 


২২ রঞ্জন-্রব্য 


“ককাস্‌ ক্যাক্টাই” নামক একপ্রকার পোকার শুষ্ক শরীর হইতে কোচিনীজ 
পাওয়া যায়। বন্ত ক্াক্টাস্‌ বৃক্ষে এই পোকা জন্মে এবং এই পোকার জন্যই 
এই বৃক্ষের গ্রভৃত পরিমাণে চাষ হইত। বর্ধার প্রারভে এই পোকাগুলি 
সংগৃহীত করিয়া ফুটন্ত জলে ডূবাইয়া! দিলেই পোকাগুলি মরিয়া যায় এবং 
তাহাদের মৃতদেহ হইতে এই রক পাওয়া যায়। ১৮৩৭ গ্রীষ্টাকে স্পেনদেশে 
ও জানায় কোচিনীলের জন্ত বৃক্ষের চাষ আর্ত হয়। কৃক্িন রঞ&ক উ্রবোর 
প্রচলনের পরে এই বৃক্ষের চাষ প্রায় বন্ধ হইয়! গিয়াছে । রাসায়নিক পরীক্ষায় 
স্থির হইঘাছে বে, কোচিনীলের মুলীভূত রগ্রক পদার্থ কার্মাইনিক অগ্্ 
(09010001010 0010) | 

কোচিনীলের দ্বারা রেশম ও সিন্ধই রঞ্জিত করা হইত, আযালুমিনিনম 
সালফেট কিংবা স্টানাস ক্লোরাইডের সংযোগে ইহা দ্বারা বন্ধ চমৎকার 
অলক্তক রঙে রঞ্জিত করা যার_- এই রঙ আলোর সং্পশে স্থায়ী হইলেও মৃদু 
ক্ষারের সংস্পর্শে নান হইয় যায়| 


হ্‌ 
কৃত্রিম রগ্ধাক পদার্থের প্রচলন 


১৮৫৬ হরীষ্টান্মে ইংলগ্ডের বিখ্যাত রাসায়নিক উইলিয়ম হেন্রী পা্চিন 
(ভা) নওগাটে 1১8:৮10) রসশালার কৃত্রিম উপায়ে কুইনাইন প্রন্তত 
করিবার সময়ে একটি পরীক্ষার ফলে কৃত্রিম বেগুনী রঙ পাইলেন এবং তিনি 
এই রঙের নাম দিলেন আযানিলিন মন (8011106 108056)| আনিলিন 
নামক রাসায়নিক পদার্থ হইতে অক্িন্কেনযোগে সহজেই এই রঙের সৃষ্টি হয়। 
এই আবিষ্কারের ফলে রগ্রন-পদার্থের ইতিহামে নবযুগের প্রবর্তন হয় এবং 
তৎকালীন বিশিষ্ট রাসায়নিকগণের দৃষ্টি এই দিকে আকুষ্ট হয়। ১৮৫৯ ্রীষ্টাবে 
ফরাসী রাসায়নিক ভার্থইন (98010) এই আযানিলিন হইতেই 'ম্যাজেন্টা, 
(00809789) প্রন্তুত করেন। যেদিন ভার্গইন ম্যাজেপ্টা রঙ রসণালায় প্রস্তুত 
করেন, সেইদিন ফরামী এবং অন্রিঘণের ম্যাজেপ্টা নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ 
চলিতেছিল এবং দেই দিবসের স্বৃতিশ্বরূপ এই নামকরণ। 

ইংলগ্ডে পাকিন ও তাহার শি্পবর্ এবং ফরাসীদেশে তাব্গুইন ও তাহার 
ছাত্রমণ্ড্নী আযানিলিন হইতে বেগুনী রও প্রস্তত করিয়া অল্পবায়ে সাধারণের 
পক্ষে সহজলভ্য করিষার প্রাণপণ চেষ্ট! করিতে লাগিলেন। কিন্তু সমস্তার বিষয় 
ধাড়াইল আযানিবিন। আযানিজিন অল্লবায়ে এবং সহজে প্রস্তুত করিতে হইলে 
চাই বেনৃদ্বিন (১912829)। বিখ্যাত রাসায়নিক হৃফ ম্যান এবং ম্যান্স্‌ফিল্ 
(দ010)800 20৫. 808086912) আলকাতর! হইতে অনায়াসেই বেন্জিন 
পাইবার সহজ উপায় নির্দেশ করিম! দিলেন। প্রকৃতপক্ষে শেষোক্ক রাসায়নিক- 
ঘবয্ের আবিষ্কারের গুরুত্ব কোনও অংশেই কম নছে। আজ বিংশ শতাবীতে 
আমর! দেখিতে পাইতেছি, ধত রকম কৃত্রিম রপ্ত পদার্থ আবি্কৃত ও লচরাচর 


২৪ রঞ্জন-দ্রব্য 


বাবহত হইতেছে, তাহা গ্রস্ত করিতে হইলে আলকাতরার নিতাস্ত প্রয়োজন 
এবং সেইজন্য কৃক্জিম রঞ্ক পদার্থকে সাধারপত আলকাক্রা হইতে উদ্ভুত 
রহাক পদাথ বলা হয়। 


পূর্বে আলকাতরার মোটেই সমাদর ছিল না--কালো রঙের জন্ত কিংবা 
জালানিতাবে ইহার প্রচলন থাকিলেও, সাঁধারণে ইহাকে আবর্জনার মন্তই মনে 
করিত। কৰি কালো রঙের মাহাত্য বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তখন৪ তিনি 
আলকাতরার গুণাবলী জানিতেন না নিতান্তই উপেক্ষিত, কুৎসিত 
আলকাতরারও গুণ অশেষ, সত্য কথা বলিতে গেলে আলকাত্রা রত্বুগর্ভা__ 
কত হাজার রকম জিনিস যে আলকাতরা হইতে প্রস্তুত করা যায়, তাহা 
একশত বংসর পূর্বে শ্বপ্রেরও অগোচর ছিল । 


বাতাসের সংস্পর্শ না রাখিয়া যদি কয়লাকে তপ্ত করা যায়, তাহ] হইলে 
গ্যাসীয় পদার্থের সহিত আলকাতরার হষ্টি হয়। এই পাতন-প্রণালীর নাম 
'অন্তধূ্ পাতন?। এইভাবে কয়লা হইতে গ্যাস প্রস্তত করিয়া বড় বড় শহরে 
সেই গ্যান জালানো হয়-- রদ্ধনের জন্ত, আলো জাপাইবার জ্রন্থা কিংবা 
কারখাণায় কোনও জিনিস উত্তপ্ত করিবার জন্ত-_ যেহেতু গ্যাসের অগ্নিশিখা 
নিধূম। গ্যাসের সঙ্গে চটডটে কালো যে আলকাতরা পাওয়া যায়, তাহা 
আবার তণ্ধ করিয়া পাতিত করিলে পৃথক্‌ পৃথক তৈলজাতীয় জিনিন পাওয়া 
যায়, এই পাতন-প্রণালীকে বলে-_ আংশিক পাতন। যাহা অবশিষ্ট থাকে 
তাহাকেই বল! হয় পিচ (01602) এই পিচই পাকা রাস্তা তৈয়ারি করিবার 
সময় দেওয়া হয়। নিয়লিখিত অংশগুলি পাওয়া যায়; | 


প্রথমাংশ, ১৭০৭ পর্যন্ত, হাক তৈল 


(0108 011 কিংবা 2800679) আলকাতরার শত্তকর! ৪ ভাগ 
দ্বিতীয়াংশঃ ২৩০০ পর্যস্ত, মধামাংশের তৈল 
(1416৫16 011 কিংবা ০9100110 081). » নি 


কৃতিম রঞ্জক পদার্থের প্রচলন ২৫ 


তৃতীয়াংশ, ২৭০০ পর্যন্ত, ভারী তৈল 
(7985 01] কিংবা 9:5098066 01]) আলকাত্রার শতকর] » তাগ 
চতুর্থাংশ, ৪০০* পর্যন্ত, সবুজ তৈল 
(80007809709 011) টু হী এরর 
এই সমস্ত তৈল-পদার্থ হইতে বিভিন্ন রকমের যৌগিক পদার্থ পুনরায় 
আংশিক পাতন-প্রণালীঘ্বারা পৃথক করা সম্ভবপর । এই জ্রিনিসগুলিই 
প্রকৃতপক্ষে রাসায়নিকের হাতে অপরূপ পামগ্রী-_ এইগুলিকেই মূল তিত্তি 
করিয়া রামায়নিক রসশালায় তাহার উদ্ভাবনীশক্তির সাহায্যে এবং পরীক্ষা 
কৌশলে বিচিত্র ভ্রবাসস্ভারের সৃষ্টি করিয়াছেন। আলকাতরা হইতে উদ্ভৃত 
এই পদার্থগুলিই সৃষ্টি করিয়াছে শতসহত্র কৃত্রিম রগজক পদার্থ, কৃত্রিম প্রসাধন- 
সামগ্রী, কৃত্সিম খাছসস্তার, নানাপ্রকার ওষধ ও ব্তমান মহাস্মরের মারণাস্ 
বিষাক্ত গ্যাম ও বিস্ফোরক পদার্থ। 
প্রথমাংশ হান্কা তৈল হইতে পাওয়া যায় সাদা কেরোসিন কিংবা 
পেট্রোলের স্তায় বেন্জিন্‌ (১602809), টলুইন (6010878), জাইলিন 
(1979) প্রভৃতি । ছ্িতীয়াংশ ও তৃতীয়াংশ হইতে শঙ্ঘধবল গ্যাপ ধ্যালিন 
ও কার্বলিক অন (65:1)0110 8,০10) পাওয়া যায় এবং চতুথাংশ হইতে 
আযান্ধাসিন (50007809709) পাওয়] যায়। কুচকুচে কালো পাথুরে কয়লা 
হইতে এইগুলি সংগ্রহ করার নব নব উপায় উদ্ভাবন করিয় বিজ্ঞানী তাহার 
বিচিত্র পরীক্ষাকৌশলের পরিচয় দিয় বিশ্বের শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছেন। 
_ সাধারণত ১ টন কয়লা হইতে ১* হইতে ২* গ্যালন আলকাতরা পাওয়া 
যায়। ১০০ ভাগ আলকাতর! হইতে পাওরা যাক £ 
বেন্জিন। টলুইন জাইলিন প্রভৃতি ১'৪* ভাগ 
কার্ধলিক অস্্ ২০ » 
স্ঠাপ থ্যালিন ৪৩৯ & 
ক্রিয়োসোট তৈল ২৪০ , 


খ্৬ রঞ্জন-দ্রবা 


আন্ধাাসিন “২৩ % 
পিচ, + ৫৫55 রস 
জল ১৫৩৩ 


এই সময়ে প্রখা'তনামা রাসায়নিক কেকুলে (78819) বেন্জিনের 
রাঁলায়নিক আক্কৃতি সঙ্ন্ধে মোটামুটি একটি নকশার টন্তাবন করিলেন । বেন্জিন 
অঙ্গার ও হ'ইড্র'জ্জেনের যৌগিক পদার্থ, একটি বেন্জিনের অণুব মধ্যে ৬টি 
অঙ্গার ও ৬টি হাইড্রোজেনের পরমাণু আবদ্ধ আছে (06 ৫)। এই পরমাণু- 
গুলির সন্নিবেশ বলয়াকতির ন্ঠায় (006 ৪:008819)। প্রত্যেকটি অঙ্গারের 
পরমাণু এমনই ভাবে যুক্ত আছে যে, সহজে সেই যোগস্থত্র হিস করা সম্ভবপর 
নহে। প্রত্যেকটি অঙ্গারের পরমাণুর সহিত এক-একটি হাইড্েজেনের 
পরযাণু আবদ্ধ আছে এবং এই হাইড্রোজেনের পরমাণুকে সহজেই বিচ্ছিন্ন 
করিয়া অন্ত মৌলিক পদার্থের পরমাণু সেই স্থানে সন্নিবেশ করা যায়-_ 
হাইড্রোজেনগুলি যেন বলয়ে মণিমুক্তার মত। কেকুলের প্রধান প্রতিপান্ত 
এই যে, বেন্জিনের অঙ্গার-পরমাধুগুলি এমনই আলিঙ্গনে আবদ্ধ যে সেই 
অথু খুবই লুদূঢ়। বেন্জিন হইতে যে সব ঘৌগিক পদার্থ সষ্ট হইবে, তাহাতেও 


1 
€ 
141-0 ০1 
1-0 ০71 
€ 
1 
বেন্জিন 


অনুরূপ বলয় আকুতি থাকিবে, তবে হাইড্রোছেনর পরিবর্তে অন্ত পরমাণু 
কিংবা পরমাধুপুঞ্জ সঙ্গিবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন হব্যের সষ্টি হইতে পারে। 
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বেন্জিনের এই অপরূপ রাসায়নিক মুক্তির কল্পনা করিয়া কেকুলে রসায়ন" 
জগতে এক নৃতন ভাবধারার প্রব্ত'ন করিলেন-- রাসায়নিকগণের মধ্যে 
নৃতন প্রেরণার সুষ্টি হইল। সকলেই এক্যবন্ধ হইয়া এই আকুতির স্বপক্ষে 
প্রমাণ ও যুক্তি দেখাইলেন। যুগপ্রবর্তক খধষি কেকুলের বেন্জিনের অভিনব 
রাসায়নিক মূর্তি স্বীকার করিয়া রাসায়নিকগণ নৃতন চিন্তাধারায় কাধে প্রবৃত্ত 
হইলেন। পূর্বে যে সমস্ত যৌগিক পদার্থ সম্বন্ধে তাহারা একান্তই তিমিরে 
ছিলেন, সেই সব যৌগিক পদার্থের আকুতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল এবং পাফিন 
ও তারুগ্তইনের আবিষ্কৃত কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের পরমাণুসঙ্সিবেশ তাহাদের 
মানসপটে প্রতিফলিত হইয়া উঠ্ঠিল। ক্রমে ক্রমে কেকুলের বেন্ঞ্জিনের 
আকৃতিকে ভিত্তি করিয়! অসংখ্য যৌগিক পদার্থ সৃষ্ট হইল এবং রাসায়নিকগণ 
তাহাদের পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে সামঞ্জশ্ত লক্ষ্য করিয়৷ চমত্কৃত হইলেন। 


কালক্রমে প্রমাণিত হইল যে, যৌগিক পদার্থের মধ্যে এইরূপ 'বলয়াকৃতি 
মোটেই অসাধারণ নহ্ছে, অঙ্গারের পরমাণু ছুই বাঁ তিন বা ততোধিক বলয় 
নির্মাণ করিয়া স্খে বসবাদ করিতে পারে এবং মাঝে মাঝে এই বলম্বের 
মধো একটি, দুইটি বা তিনটি নাইট্রোজেন কিংবা গন্ধক কিংবা অক্সিজেনের 
পরমাণুকেও আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে পারে। অবার্থ প্রাণের হ্বার! স্থিরীকৃত 
হইল যে, নিয়লিখিত পদার্থগুলির পরমাণু-সন্গিবেশ এইরূপ : 
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এইগুলি সমন্তই আলকাতরা হইতে পাওয়া যায়। স্পষ্টই প্রতিতাত 
হইল থে, সৌন্দর্ধমগী প্রকৃতিদেবী নিপুণা শিল্পীর ন্যায় আলপনার মত পরম? গু 
সঙ্গিবেশ করিয়া যৌগিক পদাথ স্থট্টি করিয়াগ্ডেন। দেশ-পর্টক যেমন নূতন 
নৃতন দেশ আবিষ্কার করিয়। বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছেন, রাসায়নিকও সাধারণ 
চক্ষুর অন্তরালে প্রকৃতির এই প্রহেলিকাময় নৃতন সাত্রাঞ্জের সন্ধান করিয়া 
প্রকৃতির রহশ্ত উদঘাটন করিয়াছেন্ন এবং রসশালায় প্রন্নপভাবে পরশাণু- 
সন্গিবেশে সহম্র সহজ যৌগিক পদার্থের জন্মদান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এই 
ভাবে এমন অনেক দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা। প্রক্কৃতির হ্য্ট পদার্থের মধ্যে 
এখনও পাওয়া ধার নাই। অথচ বিশ্বের কল্যাণের জন্য যাহা নিতান্ত 


প্রষোজনীয়। 
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কৃত্রিম রঙসমূহের আবিষ্কারের পরেই ১৮৬২ ্রীষ্টাবে হফ য্যান আনম্দে 
স্কীতবক্ষ হইয়। ঘোষণ। করিয়াছিলেন, এখন হইতে আর প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ 
টাকা রঞ্জন-উপকরণ সংগ্রহের অন্য বিদেশে প্রেরণ করিতে হইবে না। পক্ষাস্তরে 
অঞ্জদিনের মধ্যেই ইংলগু রঙ প্রস্তত ব্যাপারে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার 
করিবে এবং ইংলগ্ডে প্রস্তুত কৃত্রিম রঙসমৃহ অন্তান্ত দেশে প্রেরিত হইবে । 
হয়তো অদূর ভবিষ্যতে নীলের আদিস্থান ভারতবর্ষে কৃত্রিম নীল, কোচিনীলের 
কেন্তরুস্থান যেক্সিকোতে কৃত্রিম লাল রঙ বা কুসথমফুলের দেশ জাপানে চীনে 
কত্রিম গীত রঙ এবং সম্প্রতি অন্তান্ত যে দেশ হইতে যে রঙ আমদানি হইয়া 
থাকে, সেই দেশে তদছথরূপ কৃত্রিম রঙসমূহ পণ্যরূণপে ইংলগড হইতে প্রেরিত 
হইবে।» হৃফআ্যানের দাস্তিকতাপুর্ণ ভবিষ্যংবাণী যে সতা হইয়াছে, ইহা 
ঘে-কোনও রঞ্জন-শিল্পী স্বীকার করিবেন। উদ্তিজ্জ ও পুষ্পজাত রঞক দ্রব্যের 
আবাসভূমি ভারতবর্ষ অধুনা বিদেশজাত রঞ্রকের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। 
খা্যদ্রবের অন্ত, বঙ্ত্রাদির জন্তঃ এমন-কি উৎসবাদির জন্য যে রঙ প্রয়োজন 
তাহ! সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানি হয়; ব্তমান মহাসমরে আমরা 
এই পরযুখাপেক্ষিতার ফল মর্ে মর্ষে অনুভব করিতেছি । ১৯৩৭-৩৮ শ্রীস্টাব্ধে 
প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার, ১৯০৮-৩৯ ্ীপ্টাবে প্রায় পৌনে তিন কোটি 
টাকার একমাত্র আলকাতরা হইতে উদ্ভূত কত্তিম রঞ্তক পদার্থ ভারতবর্ষে 
আমদানি হইয়াছে । 
কৃত্মিম রঞুন-পদার্থের ইতিহাসে ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ খ্রীস্টান স্মরণীয় 
ুগ। এই সময়ে রাসায়নিকগণের প্রচেষ্টায় বছু কজ্সিম রঙের আবিষ্কার 
হয়। ম্যাজেপ্টা এবং আযনিলিন হইতে গিরার্ড (91886) এবং ভি লেয়ার 
(৫9 1919) প্রথম কৃত্রিম নীল রঙ রোজ্যানিলিন ব্লু (:0890)1109 0106) 
প্রস্তুত করিলেন এবং তাহাদের প্রস্ততপ্রণালীর সন্ধান পাইয়া হফ ম্যান উহার 
পরমাণুর লামান্ত ব্যতিক্রম করিয়া কৃত্রিম বেগুনী রঙ “হফআ্যাল ভায়োলেট' 
প্রস্তুত করিলেন। এই ,সময়েই লথ, (14898) কৃত্রিম বেগুনী রঙ “মিথাইল 
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ভায়োলেট” লাইট ফুট (018861০06) কৃত্রিম মূলাবান কালে রঙ 'আ্যানিলিন 
ব্যাক, নিকল্পন (]ব101001500) কৃত্রিম কমল! বউ “ফস্ফিন”, চেরুপিন 
(055:012) প্রধম কৃত্রিম সবুক্জ রঙ “আযাল্ডিহাইড গ্রীন”, কুপিয়ার (0050191) 
ইতুলিন আবিষ্কার. করেন। এই সময়ে আবিষ্কৃত অন্যান্য কৃত্রিম রঙের 
মধ্য “বিস্মার্ক ব্রাউন” নামক বাদামী রউ, “মার্টিয়াস ইয়েলো” নামক গীত রঙ, 
“পেলাটিন অরেঞ্তঁ নানক নারাঙ্গী রঙ এবং “ম্যাগালা রেড নামক 
লোহিত রঙ উল্লেখষোগ্য । 


এই ঘুগের পরেই রাপায়নিকগণের শতঘুখী প্রতিভার স্ফুরণ দেখিলে 
স্তম্তিত হইতে হয়। প্রকৃতির সহিত গ্রতিদ্বন্বিতা করিয়া পণ্ডিতগণ ন্বভাবজাত 
রঞ্জন-দ্রব্যের স্ষ্টি জন্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। তখন মপ্ধিষ্ঠাঞজাতীয় উদ্ভিদের 
বগ্তক পদার্থের অশেষ খ্যাতি ছিল-_- এই রগ্ক পদার্থকে আ।লিজারিন 
(91158:৮5) নামে অভিহিত করা হয়। ভারতবর্ষ, ফ্রান্সঃ হল্যাণ্ড, ইটালী ও 
তুঢুষ্ক দেশে এই উদ্ভিদের যথেষ্ট চাষ হইত। ১৮৬৮ ্রীস্টান্দে জার্মান রাসায়ানিক- 
বয় গ্রাব ও লিবেরৃম্যান (07968 8100 14108:77191010) মৌলিক গবেষণার 
ফলে রসশালায় আলিজারিনের সংশ্লেষণ করিয়া বিশ্ববিশ্রুত হন। 
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আালিজারিন 


আযালিজারিন প্রস্তুত করিবার জন্য আলকাতর। হইতে উদ্ভূত আযান্থ]- 
দিনের প্রয়োজন। ১৮৮০ শ্রীস্টাবে জার্যানির বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আযাডগ্ফ, ফন্‌ 
বায়ার (4৫০16 ০০ চ8856:) রসশালায় নীলের রঞ্জীক পদার্থ প্রস্তুত করিয়া 
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রাসায়নিকের পরীক্ষা-নৈপুণ্র পরিচয় দেন। রাসায়নিকের কৃতিত্বের জলঙ্ত 
প্রমাণ পাইয়া পাশ্চাত্য দেশের ধনী ব্যবসায়িগণ গবেষণার জন্ত মুক্তহত্তে 
অর্থদান করিলেন এবং ব্যবপায়িগণের নিকট উৎসাহ ও আনুকুল্য পাইয়া পপ্তিত” 
মগুলী কৃত্রিম নীল অল্পবায়ে প্রস্তুত করিবার সহজ উপায় নির্ধারণে মনোনিবেশ 
করিলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ব্সরের পর বঙ্লর অন্ুসঞ্জানের 
ফলে বনু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া কৃত্রিম নীল প্রস্ততের অল্পবায়সাধ্য 
প্রণালী আবিষ্কৃত হইল; এবং ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্বে ব্যাডিসে আনিলিন 
উত্ত সোডা ফ্যাত্রিক কোম্পানি (138180)06 40111709200 9008 
90210) কৃত্রিম নীল ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ফলে স্বভাবজ নীল বাজার 
হইতে অশ্তরহিত হইল। নীলের চাষ একেবারে লোপ পাইল। 
ব্যাডিসে কোম্পানি কৃন্িম নীল প্রস্ততের গবেষণার জন্যই ৯ লক্ষ 
পাউণ্ড অর্থাৎ ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। প্রচুর পরিমাণে 
নীল প্রস্ত করিবার গবেষণার সময় একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। ন্যাপ খ্যালিন হইতে থ্যালিক অস্ত্র (01109]10 8010) প্রস্তুত করিবার 
একটি পরীক্ষার সময়, থার্মোমিটারটি ভাঙিয়া যায় এবং থার্মোমিটারের 
অভ্যস্তরস্থ পারদ পাত্রস্থ দ্রব্যাদির মধ্ো মিশ্রিত হইয়া সহজেই থ্যালিক অগ্্রের 
সৃত্টি করে এবং পরে দেখা যায়, পারদ এই রাসায়নক ক্রিয়ার 
অন্নুকূল। এই আকণ্মিক ঘটনা রাপায়নিকগণের পরিশ্রমের লাঘব 
করিয়াছিল। 

বসশালায় প্রীকৃত্তিক রঞ্জক পদার্থের প্রস্তুত সগ্বন্ধে আলোচনা-প্রপঙ্গে 
মিউরেক্স ত্র্যাগারিস (০0852 10221008718) নামক এক প্রকার শন্ক হইতে 
“টিরিয়ান পার্পল” নামক রক্তাভ বেগুনী রঙের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
১৯০৯ খ্রীস্টাবধে জার্ধান রাসায়নিক ফ্রিডলেগ্ডার (87192180092) নিরতিশয় 
ধৈর্ষের সহিত ছবাদশ সহন্র শঘুকের দেহ হইতে এই বঙ প্রস্তুত করিয়া বিশ্লেষণ- 
পূর্বক ইহার অগুর মধে/ পরমাধুর আত্ন্তরিক সঙ্নিবেশ নিপুধভাবে নির্ঘারণ 


৩২ রগন-দ্রব্য 


করিলেন এবং পরে তদন্রূপ পরমাণুর সন্নিবেশে ইহা প্রস্তত করিয়া প্রমাণ 
করিলেন যে, এই রঞ্তক ও নীলের রঞ্জক পদার্থ মুলত একই, তবে প্রভেদ এই 
ষে ছুই স্থানে বলয়স্থ অঙ্গারের সহিত হাইড্রোজেনের পরিবর্তে ব্রোমিন নামক 
মৌলিক পদার্থের পরমাণু আবদ্ধ আছে । 

নব নব পরমাণুসঙ্লিবেশে নানাজাতীয় রঙের স্থষ্টি হইল এবং নৃতন যৌগিক 
পদার্থের সাহায্যে রঞ্জক পদাথ প্রস্তত হইতে লাগিল। অতি বিবাক্ত ফস্জিন 
গ্যাস এবং ফর্মালভিহাইড ব্যবহার করিয়া উৎকৃষ্ট কয়েকটি রঙ প্রস্তুত করা! 
হইল। ১৮৮৪ খ্রীন্টাবে জার্মান রাসায়নিক বোট্টিগের (30৮189চ কোনরূপ 


071 01 
10 00 0০0 ঠে 
চে থা টা 


নীল 


17-0 €0 06 
9৮ রর 


বা পার্পগ 


প্রক্রিয়া ব্যতিরেকেই কার্পাস স্থৃতার পাকা রউ “কঙ্গো রেড? (০008০ :০৫) 
. বেঞ্টিডিন নামক রালায়নিক পদার্থ হইতে সৃষ্টি করিয়া রঞনশিল্পের বিশেষ 
উপকার সাধন করিলেন। কৃত্রিম নীলের আবির্ভীবের পরেই বিংশ শতাবীর 
প্রারস্ভে ১৪০১ খ্রীস্টান সর্বাপেক্ষা! পাকা রঙ ইত্যানখুন্‌ (10080007909) 


কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের প্রচলন ৩৩ 


আবিদ্ভত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিকগণের গবেষণার ফলে এ জাতীয় 
বু পাকা রঙের স্থহি ভুইয়া রঞ্রন-শিক্প সমৃদ্ধ হইল। ১৮৯৩ গ্রীস্টাবে বিজ্ঞানী 
ভাইড্যাল (1081) গন্ধকপরমাণুযুক্ত কৃত্রিম রঙ “সালফার ব্ল্যাক" গ্রস্তত করিয়া 
এক অভিনব ধারায় গন্ধকযুক্ত রঙ্গক পদার্থের স্ষ্িগ্রণালী আবিষ্কার করিলেন 
এবং ১৯০৯ খ্রীন্টাব্ধে পরীক্ষার ফলে “হাইড ব্লু নামক অন্যতম শ্রেষ্ঠ নীলরঙ 
সৃষ্টি হইল। 

যদিও কৃক্রিষ রঞ্ধীক পদার্থের জন্মভূমি ইংলগু এবং ইংলগ্ডের রাসায়নিক- 
গ্রবর পাফিন, নিকল্দন, হফ আযান, গ্রীস, মার্টিগ্াস এবং অন্ঠান্ত পণ্ডিতমওলীর 
এঁকাস্তিক গবেষণার ফলে কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থ জন্মলাভ করিল, তথাপি মাতৃ- 
ক্রোড়ে ইহা লালিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই। অল্লকালের 
মধ্যেই ইহ! জার্মান বিজ্ঞানিগণের হস্তমপর্শে পুষ্ট হইল। ১৯১৩ গ্রী্টাবে দেখা 
গেল কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের তিন-চতুর্থাংশই জার্মানদেশে প্রস্তত হয়, ইংলওও 
এই পণ্যের অন্ত জার্মানির মৃখাপেক্ষী। এই ব্যাপারে জার্মান ব্যবসায়িগণের 
দুরদপিতার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া পার] যায় না। ইংলগ্রের রাসায়নিকগণ 
বাযবদারিগণের উংসাহলাতে বঞ্চিত হইয়া বাধা পাইয়াছিলেন এবং বিশেষ 
অগ্রসর হইতে পারেন নাই, কিন্তু জার্মানিতে ধনী ব্যবসায়িগণ এই শিল্পের 
ভবিধ্যং খুবই উজ্জল মনে করিয়া তাহাদের কোষ উন্মুক্ত করিয়া! দিয়াছিলেন। 
গবেষণার জন্ত রসশাল! প্রতিষ্ঠা করিতে-_রঞুক ভুব্য বুলপরিমাণে প্রস্তুত 
করিবার জন্ত বিশেষ যষ্কু'দিতম্িঠ কারখানা নির্মাণ করিতে-_মেধাবী 
রসায়ন গব্ষেককে উপধুক্ত অর্থ সাহাষ্য করিতে তাহারা পশ্চাৎপদ হন নাই। 
এই সব কারণে এবং জার্মানির পেটেন্ট আইনের অপেক্ষাকৃত শিখিলতার 
জন্য জার্ধাণি কৃত্রিম রঞ্চনশিল্পে সর্বোচ্চ আসন পরিগ্রহ করিয়াছে। জার্মানিতে 
কিম বঞনভ্ব্যপ্রস্তত করিবার এক-একটি কারখানা এক-একটি শহরবিশেষ 
এবং প্রত্ক কারখানায় উপযুক্ত বহু বিজ্ঞানী গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। 


১৯২৪ খ্রীন্টাবে অনেকগুলি কারখান| একত্র হইয়া আই, জি, ফার্ষেন ইত্াস্্ি 
খু 


৩৪ রঞ্জন-দ্রব্য 


(. 0. ঢা8:9৪0. 10608606) নামক বিশ্ববিধ্যাত রঙের কারখানা 
জার্যানিতে গ্রত্ঠিত হইয়াছে এবং ১৯২৬ শ্রীন্টাঙে ইংলণ্ডেও কয়েকটি 
কারখানা ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইত্ান্্িজ (1211)61181 (7600108] 
[08086168)এ ঘু্ধ হইয়াছে। ইহ! ছাড়াও অন্থান্য দেশে, যেমন ফ্রান্স ও 
মুইটুজারলাডে রঙের কারখানা নিথিত হইগাছে। তবে এগুলি যথোচিত 
গ্রসিদ্ধি লাত করিতে পারে নাই। 

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতেই দেখা যায় যে, কৃতিম রঞ্জন-পদার্থের অন্ন 
পর ০1৭০ বংসরের মধোই এই শিল্প আশাতিরিজ্ত গ্রসার লাভ করিয়াছে 
উংকট হইতে উত্রইভর উংকইতভম কৃত্রিম রঙের অনুসন্ধানে পরীক্ষাগারে 
রাসায়নিকগণ তাহাদের কৃতিত্বের পরাকাঠ। দেখা ইয়ান এবং ব্মানে নীল, 
পভ, লোহিত, সবুষগপ্রস্ৃতি সর্ব প্রকার পাকা শত সহনর কৃত্রিম রও অনায়াম- 
লত্য হইয়াছে। তথ|পি পরীক্ষার অবদান হয় নাই, রাসায়নিক জানভাার 
সমৃদ্ধ করিতেছেন এবং তীষ্কার পরীক্ষ/র ফল!ফল প্রকাশ করিবার উন্ত 
রঞনশিল্পমংবাদবাহক বহু পঞ্জিকা ইংরেছি ও জার্মান ভাষায় পরিচালিত 
হইতেছে। ভবিযুতের গর্ভে আরও কত কুত্রিম রঞ্জন পদার্থ নি আছে 
তাহা কে বল্পিডে পারে? 


ও 
কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের শ্রেণীবিভাগ ও গুণাগুণ 


নানা কারে রঞ্জন দ্রব্যের বাবহার 


কৃত্রিম রপ্জন দ্রব্যের প্রচলনের দলে সঙ্গে ইহার ব্যবহারও বহুমুখী হইয়া 
পড়িয়াছে। বস্বাদি রঞ্জিত করিবার জন্যই ইহার ব্যবহার সীমাবদ্ধ নহে, 
অন্তান্য দ্রবা। যথা-_- কাগজ, কার্ট, পশুপক্ষীর লোম, চামড়া, পালক, চুল, 
সাবান, কালি, ফলের রস এবং উপাদেয় পাগ্ঘদ্রবয রঞ্জিত করিবার জন্যও 
ইহা যথেষ্ট পরিমাণে প্রধুজ হয়। রঙ্গক প্রস্তুতের জন্ত এবং চিত্রা্দি অস্কিত 
করিবার জন্তও ইহার চাহিদা অনেক। এতত্বযতিরেকে কৃত্রিম রঞ্চন দ্রব্য 
বর্তমানে নিম্নলিখিত কার্ষের জন্যও যথেষ্ট বাবহীত হয়। 
(১) পরীক্ষাগারে অস্নত্ব ও ক্ষারত্থের সূচক (10010860:) ছিনাবে বন্ধ 
রঞ্টক দ্রব্য বিশেষ মুল্যবান, ষেমন-_ 


অস্ সংস্পর্শে ক্ষার সংস্পর্শে 
রঙ রঙ 
মিথাইল অবেও গোলাপী গীত 
লিটমান লোহিত নীল 
কঙ্গে! রেড নীল লোহিত 


(২) কয়েকটি নাইট্রে। রঞ্তক, যেমন-_ পিকৃরিক অল্প, ডাই-নাইট্রো- 
ক্রিদল (৫1016:00:6501)) ডাই-নাইট্রো-ন্াপথল (৫1016:0-901,0001) 
বিস্ফোরক হিসাবে ব্যবস্থত হয়। | 

(৩) রোগের বীজবারক (80018919619) হিসাবে এবং কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে রোগনিবারক উঁধধ হিসাবেও রঞক পদার্থ অধুন! বাবন্ধত হইতেছে। 


৩৬ রঞ্জন-দব্য 


তন্মধো মিথাইল ভায়োলেট, কৃষ্ট্যাল তায়োলেট, ম্যালাকাইট গ্রীন, অর্যামিন, 
মেখিলিন ব্লু! স্থাপ্রানিন, আযানিলিন বু প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। 
(৪) রোগবীক্াণুর শ্রেণিভেদ নির্ণয় করিবার উদ্দেস্টোে বীক্কাখুংঞজন-কা 
কোনও কোনও রঙ সর্বদাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই প্রসঙ্গে মেথিলিন বর 
নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। 
(£) কোটা গ্রাফিতেও রড ব্যবহৃত হয়, যথ'-- লায়ানিন, কুই্টনোলিন 
রেড, ইয়োসিন প্রভৃ্ি। 


রঞ্জন দ্রব্যের বিষাক্ততা 


অনেকেরই বন্ধমূল ধারণা এই যে, আযনিপিন হইতে প্রস্তত রঞ্জক দ্রব্য 
অতাধিক বিষান্ত। অবশ্য এই ধারণা রুত্রিম রঞ্রক দ্রব্য আবিষ্কারের সময়ে 
যেনিতান্ই অযুলক ছিল তাহা বলা যায় না। তখন ম্যাজেপ্টা প্রস্থ 
করিবার জন্য আসের্নিক ব্যবহার কর! হইত এবং ম্]াজেন্টা এবং ম্যাজেন্া 
হইতে প্রস্তুত রঞ্জকের যধো আসোনিক কিয়ৎ পরিমাণে থাকিয়া যাইত। 
বর্তমানে এইগুলির প্রস্তত প্রণালীর ব্যতিক্রম করায় আসের্নিক থাকিতে পারে 
না এবং অনেকক্ষেতেই রপ্জকপ্চলি বিষাক্ত নহে। তথাপি সম্প্রতি পরীক্ষার 
ফলে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কোনও কোনও রঞ্তক পদার্থ, যথা__পিক্রিক অয় 
ভিক্টোরিয়। অরেঞ্র, কুমুকুমের পরিবর্ডে সচরাচর ব্যবহৃত অরান্দিয়, করাপিন, 
সাফ্রালিন প্রস্ৃতি আমাদের শরীরের পক্ষে নিতান্তই অহিতকর, এমন-কি 
তন্মধো ২১টি মারাত্মক৪। মার্টিমস ইওলো, ফাস্ট ইউলো, মিথাইল অরেঞ্জ 
প্রভৃতি কয়েকটি অল্প পরিমাণেও আমাদের গলাধঃকরণ হইলে পাকস্থলীতে 
খাগ্ঘপাকের বিষম বিদ্ন ঘটাইছা কঠিন রোগের সৃষ্টি করে। খাগ্যবাবসাহিগণের 
এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবরস্থন করা উচিত। পাশ্চাত্য দেশে খান্- 
জবোর সহিত মিশ্রিত করিবার জন্য মাত্র কয়েকটি রঞ্জক পদার্থেরই নির্দেশ 


কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের শ্রেণীবিভাগ ও গুণাগুণ ৩৭ 


দেওয়া হইয়াছে, তদ্্যতিরিজ অন্ত রগ্রক ব্যবহার আইনানুসারে দগ্তনীয় 
এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মেখিলিন বু কিংবা! 

ম্যালাকাইট গ্রীন অতিশয় বিষাক্ত, কারণ এই রঞ্রক দ্রব্য ছুইটিতে দস্ত। ধাতু 

বি্যমান। ইহা ছাড়া ধাতুঘটিত রঞক, ঘথ1-_ দিন্দুর এবং লীসা, তামা, দস্তা 

ও বেরিয়ামযুক্ত রঞ্জক পদার্থ ও লাংঘাতিক বিষ এবং খাগ্ছপ্রব্যের সহিত ভুলক্রমে 

মিশ্রিত হইলে বিষম বিপত্তির সম্ভাবনা ! 


রাসায়নিক আকৃতি ও যৌগিক পদার্থের বর্ণ 


বর্তমানে শতসহন্স কৃত্রিম রক পদার্থ সচরাচর ব্যবহৃত হইতেছে এবং 
তাহাদের প্রত্যেকটির অণুর মধ্যে পরম!ণুঃ্পীবেশ রাসায়নিক নির্ধারণ 
করিয়াছেন । বিজ্ঞানী উইট (ড/1) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ঘে, 
যৌগিক পদার্থের অণুর মধো বিশেষভাবে সন্নিবিষ্ট পরমাণু না থাকিলে পদার্থটি 
রঙিন হইতে পারে না। যখনই নীল, গীত, লোহিত ইত্যাদি বিভিন্নবর্ণের 
যৌগিক পদার্থ পাওয়া যাইবে তখনই বুঝিতে হইবে যে, তাহার অণুর মধ্যে 
বিশেষ প্রথায় আবদ্ধ পরমাণুমণ্ডলী বিদ্যমান আছে এবং এই প্রকার 
বর্ণোৎপাদক পরমাণুশ্রেণীর বিশেষ আখ্যা দেওয়। হইয়াছে 'ক্রোমোফোর' 
(০0:00900)80:9)। ক্রোমোফোরের মধ্যে আজো-পরমাণুশ্রেণী ও 
কুইনোন-পরম।ণুশ্রেনী উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


01 61 
51- শ€ ০5 


01 0 
আছে পরমাণু শ্রেণী কুইনোন পরমাণু শ্রেণী 


৩৮ রঙান-দ্রবা 


এইপ্রকার “ক্রামেফো১সন্থলিহ যৌগিক পদার্থকে বল। হয় 'ক্রোমোজেনঃ 
(02:১02%51171 পদার্থের রাপায়শিক আক্কৃতির সহিত রঙের এইপ্রকার 
সবন্ধ নির্ণয় করিয়। উইট স্থির করিয়াছেন যে, রঙিন যৌগিক পদার্থমাত 
রগ্নোপযোরী নহে, রপ্নক্ষমতাশালী হইতে হইলে আর-এক ভিন্নজাতীয় 
পরমাণুশ্রেণীর বিশেষ প্রয়োজন এবং শেষোক্ত পরমাণুশরেণী:ক বল! হইয়াছে 
'লবণোৎপাদ্ক পরমাণুশ্রেণ// অথবা “অক্সোক্রোমা  (809০1):0016)। 
অক্পোক্োযের অভাবে চিত্তাকর্ষক রঙধুক্ত যৌগিক পদার্থও বস্ত্রাদি রঞ্জিত 
করিতে পারে না। “0, কিংবা নু) পরমাণুশেণীই অক্পোক্রোমোর 
কার্ধ করে এবং এযাবং যতগুলি কৃত্রিম রপ্চক পদার্থ হট হইয়াছে তাহাদের 
অণুর মধ্যে “অক্সোক্রোম? অর্থাৎ লবণোদ্পাদক পর্রমাতুতেণী 08) কিংবা 
এল? থাকিবেই। 


শ্রেণীবিভাগ 


কৃত্রিম রপ্তক পদার্থ গুলিকে দুই প্রকারে পর্যায়ভূক্ত করা যাইতে পারেন 
তাহাদের রাসায়নিক আকৃতি অনুসারে অথবা তাহাদের রগুনপ্রণালীর সমতা 
অশ্কপারে। রঞ্জন-শিল্পীরা সাধারণত দ্থিতীয়োক্ত প্রকারেই রঞ্ক পদার্থের 
বিভাগ করিয়া থাকেন এবং মোটামুটি ৮টি কিভাগ করা হয়।-_ 

(১) তাল্লিক রঞ্জক-_ এই রক পদার্থে এমন কতকগুলি পরমাণুর 
স্গিবেশ থাকে (যেমন 905লু) যে ইহা। অগ্নতাবাপন্ন হয়। সাধারণত 
রক পদার্থের সোভিয়াম লবণ ব্যবহার করা হয়। এই রক পদার্থ রেশ 
ও পশমকে অতি সহজেই রঞ্চিত করে, রঞ্চনের সময় হাইড্রোক্লোরিক কিংবা 
আ্যাসেটিক অস্মিশ্রিত দ্রবণ ব্যবহার করিতে হয়। কার্পান স্থতার জিনিসের 
উপর এই রঞক পদার্থের কোনও আমি নাই এবং সেইজন্ত ব্যবহতও, 
হয়লা। 


কৃত্রিম রপ্রক পদার্থের শ্রেণীবিভাগ ও গুণাচণ ৩৯ 


(২) ক্ষারকীয় রঞ্জক (অথবা ট্যানিন রঞ্তক)_ ইহা ক্ষারজাতীয় 
রঞ্জন-দ্রব্যের সাধারণত হাইড্রোক্লোরিক অল্ত্রের লবণ। এই শ্রেণীর রঞুকের 
অণুর মধ্যে- বাল ৪, (0 )9, -(02 85 )০,-- বাল0০ল75 
প্রভৃতি পরমাণুপুঞ্ বিষ্কমান। ইহা দ্বারা পশম সহজেই রঞ্জিত হয় বটে, কিন্ত 
বর্তমানে ইহ কার্পাস সুতা রঞ্জিত করিতেই ব্যবহৃত হয়। কার্পাস সুতা 
রর্নিত করিতে হইলে প্রথমে ট্যানিক অক্প ( (80010 9017) ও পরে টার্টার 
এমেটিক ( 86:৮৪: 23800 ) দিয়া কার্পাস স্থৃতা আগে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, 
রাগবন্ধকের সাহায্য ব্যতিরেকে রঙ পাঁকা হয় না। পাট সহজেই এই শ্রেণীর 
রঞাকের দ্বারা রপ্লিত করা যাইতে পারে। ম্যাজেণ্টা, যিথাইল তায়োলেট, 
ম্যাঙ্গাকাইট গ্রীন, রডামিন প্রস্তুতি এই শ্রেণীর রঞ্জকের অস্তরতৃক্তি। 

(৩) নিরপেক্ষ পাকা রও (10150৮ ০0: 90096808159 ৪) 
পশম ও দিক্কে পাকা রঙ করা অপেক্ষারুত সহজ, কিন্তু কার্পাস সভার উপর 
পাকা রঙ করা স্ুকঠিন। কতকগুলি রঞ্তক পদার্থের বিশেষত্ব এই যে, সেগুলি 
রাগবন্ধকের সাহায্য ব্যতিরেকেও কার্পাস স্থৃতা স্থায়িভাবে রঞ্জিত করিতে 
পারে। সাধারণত রপ্জক জলে দ্রবীভূত করিয়া কিছু সোডিয়াম সালফেট 
(80৭18 ৪21089$০) মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়। রেশমও এই জাতীয় 
রঙের দ্বারা রঞ্জিত করা যায়। বেন্জিডিন (১৪0910109) হইতে প্রস্তুত আজে! 
রঞগজক পদার্থ এই শ্রেণীর অস্ততূক্তি। 

(৪) মর্ডাণ্ট রঞ্জক (010:8%08 7509 )-_ এই শ্রেণীর রঞ্জক পদার্থ 
দ্বারা পাকা রঙ করিতে হইলে রাগবন্ধকের প্রয়োজন। আ্যালুমিনিয়াম, 
ক্রোমিয়াম কিংবা লৌহঘটিত লবণ সাধারণত রাগবন্ধকভাবে ব্যবঘত হয়। 
এই বগ্তকগুলি অল্লভাবাপন্ন এবং তাহাদের অণুর মধ্যে 108 কিংবা 00907 
পরমাগুপু্জ বিগ্তমান। প্রন্কতিজাত রঞ্জন ভ্রব্যের অধিকাংশই এমর্ডান্ট রজক | . 
মবরিষ্ঠার রঞ্জন-পদার্থ আযালিঞ্ারিন এই শ্রেণীতৃক্ত এবং বিভিন্ন রাগবন্ধকের 
সাহায্যে বিভিন্ন আভায় বন্দি রঞ্জিত করা যায়-- আযলুমিনিয়ামের সহিত. 


৪৩ বঙ্জন-দ্রব্য 


উজ্জল বক্তবর্ণ এবং লৌহের সহিত রক্তাভ বেগুনীবর্ণ পাওয়া যায়। কোনরূপ 
রাগবন্ধক ব্যবহার না করিলে আযলিজাবিন বন্ত্রতন্তর মধ্যে সন্স্িবদ্ধই হইতে 
পারে না। আলিজারিনের সায় বন রঞ্জক পদার্থের রঞ্জন ক্ষমতা রাগবন্ধকের 
উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। 

(৫) ভ্যাট রঞ্জক (৮৪৮ 8৪৪ )-_ নীল, ইত্যান্থিন (160150- 
601529 ) প্রনৃতি এই শ্রেণীভুক্ত । ইহ? জলে দ্রবীভূত হয় না। এই জাতীয় 
রঞ্জক পদার্থকে প্রথমে বিজারিত করিয়া লইতে হয়| বিজ্ারণের পর ইহ 
ক্ষারে দ্রবীভূত হয়। ক্ষারীয় ত্রবণে সুতা ভিজাইয়া বাতাসে রাখিয়া দিলেই 
সুতার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মংবন্ধ বিজারিত পদার্থ বাতাসের অক্সিছেনষেো।গে 
জারিত হইয়া পাকা রঙের স্্টি করে। এই কউ সর্বাপেক্ষা পাকা এবং বিচিন্ত 
আভাবুক্ত রঙ এইভাবে করা যাইতে পারে। ইপ্তান্থিনের জন্ত গাঢ ক্ষারের 
দ্রবণ প্রয়োজন এবং কাপা॥ বন্ত্রই এই রগ্কের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । নীলঃ 
থায়ো-ইণ্ডিগো (8810100180) প্রভৃতি রপ্রকের জন্ত সামান্ত ক্ষারই যথেষ্ট, 
হৃতরাং জান্তব ও উদ্ভিজ্জ তন্ধ রুজনের জন্য এইগুলি বাবহার করা যাইতে 
পারে। 

(৬) বন্ত্রতন্ত মধ্যে স্‌ রও (109৮6107086 ০01008 )-- এই 
জাতীয় রড বন্ৃতত্ত মধ্যেই প্রস্তুত করা হয়, স্বৃতরাং রপ্তক স্দুঢভাবে বন্ত্ুতত্তর 
ছিত্রমধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং সহজে প্রক্ষালিত হইতে পারে না। কার্পাস 
বস্ত্র পাকা রঙ আযাশিলিন ব্লাক (৪:011105 00180) এই শ্রেণীর অস্ততূক্তি। 
বন্ধ আনিলিন লবণের দ্রবণ ও জারকদ্রব্যের দ্রবণে সিক্ত করিয়া উত্তপ্ত 
করিলেই, তত্থছিদ্রমধ্যস্থ আযনিলিন আরিত হইয়া রঞ্চক পদার্থের স্জন করে। 

আ্যাজো-রঞজকও বন্তস্তমধো প্রস্তত করা যাইতে পারে। 

(?) গ্ন্ধকযুক্ত রঞ্জক-_ এই রঞ্জক পদার্থগুলি জলে জ্রবণীক্ধ নে, কিন্তু 
সোডিয়াম সালফাইড (৪০৫10 ৪91109 ) দ্রবণে সহজেই দ্রবীভূত হয়। 
এই ভ্রবণে হৃতা তিজাইয়া বাতাসে শুষ্ক করিলে পাকা রঙ হয়। 


কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের শ্রেণীবিভাগ ও গুণা গুণ ৪১ 


(৮) রঙ্গক (1£206206)-- অনেক রঞ্ক বানিস, ল্যাকার (1500392) 
রঞ্জিত করিতে ব্যবহৃত হয়। এইগুলি সাধারণত জলে অদ্রবণীয় এবং অবন্তুৰ 
(810018100 ) ভাবে বস্্তস্কর উপর ছাপ দিলে, অবদ্রবের সহিত মিশ্রিত 
রাগবন্ধকের সাহায্যে নকৃশ! কিংবা চিত্র রঞ্রিত হইয়া যায়। 


রঞ্জন দ্রব্যের দ্রবণীয়ত। 


রঞন দ্রব্য প্রায়শই জলে ভ্রবীভূত করিয়া রঞচনের জন্য ব্যবহার করা হয়, 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে জলে অদ্রবণীয় হইলে স্পিরিটের দ্রবণও বাবহার করা 
হয়। আলকাতরা হইতে উদ্ভূত এন দ্রব্য জলে দ্রবীভূত করিয়া উক্ত দ্রবণে 
কিয়ৎপরিমাণ আঠা (£০20) এবং প্রয়োজনবোধে ঘিলারিন (1599106) 
মিশ্রিত করিয়া লিখিবার রঙিন কালি তৈয়ার করা হয়। এই জাতীয় 
“আনিলিন কালি' অপেক্ষাকৃত গাঢ় অবস্থায় ব্যবহার করা হয় এবং কালি শুষ্ক 
হইলে রগ্রন দ্রব্যের ধাতব আভা পরিদ্ফুট হইয়া উঠে । এই কালির রঙ আলোর 
সংস্পর্শে দীর্ঘদিন থাকিলে ম্লান হুইয়া যাম বলিয়াই প্রয়োজনীয় দলিলপত্র এই 
কালিতে লেখা উচিত নহে। কৃত্রিম রঞ্তক পদার্থের শ্পিরিটের ভ্রবণে বানিস 
রপ্রিত করা হয়, নানাজাতীয় রঞ্জন (সেলাক, কোপাল প্রভৃতি) ম্পিরিটে 
দ্রবীভূভ করিয়া রঞ্জন দ্রব্য মিশ্রিত করিলেই বিচিত্র আতার বাদিল পাওয়া! 
যাইতে পারে। আানিলিনঘটিত রঞ্জক পদার্থ মেদায়ের (যথা ওলেয়িক কিংব! 
কিয়ারিক অস্প) সহিত যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে এবং উক্ত যৌগিক পদার্থের 
মিশ্রণে তৈল ও চবি রঞ্জিত করা যাইতে পারে। 


বন্ত্রতস্তর মধ্যে রঞ্জন-দ্রব্য কি ভাবে সন্নিবদ্ধ হয় 


রঞ্জক ভ্বা বন্তরতস্ক মধ্যে কি ভাবে সন্গিবন্ধ হয় এ বিষয়ে বছ গবেষণ। 
সত্বেও স্থিরসিদ্ধাত্ত্রে উপৃনীত হওয়া যায় নাই। এই সম্বদ্ধে পণ্ডিতগণের 
মতদ্বৈধ আছে, কোনও কোনও মতের অনুকূলে প্রামাণিক যুক্তির অবতারণা 


৪২ রঞঙ্জন-দ্রব্য 


করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু কোনও মতই সর্ববাঁদিসম্মত বলিয়া শ্বীকার করা যাম 

না। অথুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ 

তন্তু মধ্যে আকৃতিগত্ত পার্থক্য আছে, সেইজন্ই র$ন-ক্রিয়ায় প্রাণিজ তন্ক 

(যথা__ সিক্ক, রেখম, পশুপক্ষীর লোম, চুল, চামড়া প্রত্ৃতি ), উদ্ভিজ্জ তন্ত 

( যথা-_- কার্পাসবস্ত্র, লিনেন, কাঁ্ট, পাট, কৃত্রিষ সিল্ক প্রভৃতি ) হইতে সম্পূর্ণ 

তিন্ন। প্রাণিজ তত্ব প্রোটিন (0:০৮610) ও উদ্ভিজ্জ তন্ত সেলুলোস 
€(991181099 ) দ্বার] গঠিত। 


পশমের রাসাফজনিক বিশ্লেষণে পাওয়া গিয়াছে 


অঙ্গার শতকরা ৫০ ভাগ 
হাইড্রোজেন লে 

নাইট্রোজেন এ 

অক্সিজেন পি. ৪ ও 

গন্ধক 585 & 
ধাতব পদার্থ 

(যখা, পোট'পিগাঘ। কাালসিয়াম প্রভৃতি, নি, রী 


পশম কেরাটিন (89:80 ) নামক প্রোটিন ছারা গঠিত । লিক্ধের রালায়নিক 
প্রকৃতি প্রায় রেশমেরই অনুরূপ, তবে ইহাতে গন্ধক নাই । ফাইকোরিন 
(00:010) নামক যৌগিক পদার্থ দ্বারা সিষ্ক গঠিত। 


জান্তব তন অগ্নের সংস্পর্শে বিশেষ স্থায়ী, কিন্ধ ক্ষারের সংস্পর্শে ইহা নষ্ট 
হইয়া ঘায়। এই ধর্মের জন্তই আন্লিক রঞ্জক পশম রঞ্জিত করিবার জন্য 
ব্যবহৃত হয়। 

কার্পাসতন্ত ও জিনেন বিশুদ্ধ সেলুলোপ স্বার| গঠিত এবং সেইজগ্তই 
অগ্নের সংস্পর্শে কার্পাসতন্ নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু পাতলা ক্ষারের সংস্পর্শে 
ইহার কোনও বিকৃতি ঘটে ন|। গাঢ় ক্ষারের দুবণে সিঞ্জ করিলে কার্পাসতদ্তর 


কৃত্রিম রঞ্ধক পদার্থের শ্রেণীবিভাগ ও গুণাগ্ডণ ৪৩ 


আকৃতির পরিবগ্তন হয় এবং এই এ্রকারেই চকচকে মার্সিরাইজড কার্পাসবন্ত 
(70097091188 00$6028 ) প্রস্তুত করা হয়। 

সেলুলোস ও কপায়িন (80010 ) জাতীয় দ্রব্যের যৌগিক পদার্থ দ্বারা 
পাট গঠিত এবং সেইজন্য বঞ্জন-শিল্পে পাকে ট্যানিন রাগবন্ধকযুক্ত 
কার্পাসতস্তর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। 

কুঝ্মিম সিক ছুই জাতীয় হইতে পারে। ভিস্কোস সিক (ছ180089 
৪118) প্রস্তুতের সাধারণ প্রণালী এইরূপ-_ প্রধানত কাষ্ঠ হইতে কিংবা 
অন্য উদ্ভিজ্জ পদাথ হইতে গ্রস্ত সেলুলোস দ্রাবকে দ্রবীভূত করিয়া হুম্ক ছিদ্রের 
মধ্য দিয়া এমন একটি দ্রবণে নিক্ষিপ্ত করিতে হয় যে, সেলুলোস চকৃচকে সাতার 
আকরুতিতে পরিণত হয়। দ্বিতীয় জাতীয় কুত্রিম পিষ্ক গ্রস্তত করিতে হইলে 
সেলুলোসকে অআযাসেটিক অন ও আযাসেটিক আ্যান্হাইড্রাইডের (80910 
801251109 ) দ্বারা সেলুলোস ট্রাইআযাপিটেটে (9০1151088 1:190962%6) 
পরিণত করিয়া উক্ত যৌগিক পদার্থের দ্রবণ নিশাদলের উবণে সুক্ষ ছিদ্রের মধ্য 
দিয়া নিক্ষিপ্ত করিতে হয়। শেষোক্ত কৃত্রিম সিকের উপাদান সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
রকম এবং “সেলুলোন আসিটেটের” দ্বারা গঠিত বলিয়া ইহা প্রথমোক্ত 
ভিমকোস অপেক্ষা অনেকাংশে উতর, এই তন্ধ অপেক্ষাকৃত শক্ত ও 
গরম। 

রাসায়নিক গঠনের বৈষম্য এবং আকৃতিগত পার্থক্য আছে বলিয়াই জান্তব 
তম্থ ও উত্তিজ্জ তন্তর রঞরনে বিশেষ গ্রতেদ লক্ষিত হগ্ন। পণ্ডিতগণের মতে 
রেশম ও পশমের তস্তর মধ্য 'বল5। ও 00০07 পরমাণুশ্রেণী আছে এবং 
যেলব রঞ্জন দ্রব্য সহজেই লবণজাতীয় পদার্থ প্রস্তুত করিতে সক্ষম, তাহাদের 
পিক্ক ও রেশমের উপর অত্যধিক আমক্তি থাকে। পক্ষান্তরে কার্পাস তন্ক ও 
সেলুলোসতস্ত অপেক্ষাকৃত নিষ্ষিয অপুন্বারা গঠিত বলিয়াই অধিকাংশ রঞ্জক 
পদার্থের বারা রঞ্জিত হইতে পারে না-_ এই তন্ব রজিত করিতে হইলে 
রাগ্নবন্ধকের প্রয়োজন । | 


88 রঙ্জন-দ্রব্য 


রঞ্জানের স্থায়িত্ব ও পাঁক। রঙ 


অগণিত কৃত্রিম রগ্ুক পদার্থের মধো ভালমন্দ বিচারের মানদণ্ড কি 
হইবে? নিম্নোক্ত বিষয়গুলিই রঞজক পদার্থের উত্কষ্টতার প্রধান মাপকাঠি 
বলিয়া বিবেচিত হয়; 

(১) বর্ণের ওজ্জল্য, (২) জলে ড্রাব্যতা, (৩) সমানভাবে রঞ্জনক্ষমতা, 
এবং সর্বোপরি (৪) রঙের স্থায়িত্ব। 

(১) বর্ণের ওজ্জল্যের উপরই রঞ্তক পদার্থের মূল্য অনেকাংশে নির্ভর 
করে। গাঢ় রঙ অনেকের চিত্তাকর্ষক হইলেও ফ্যাকাশে রডেরও প্রয়োজনীয়তা 
কম নহে। রঙের ওজ্জলায ও মধুরতা সহজেই আমাদের চিত্তবিনোদন করে| 


(২) রঞচন দ্রব্য জলে ্রব্ণীয় হইলে রঞ্জন-কাধের জন্য বিশেষ উপযোগী, 
তবে জ্রবণীয্তা রঞ্জন দ্রধোর বৈশিষ্ট্য ও জলের অবস্থ1 এই উভয়ের উপরূই 
নির্ভর করে । অনেক রঞ্জক চুনের সঙ্গে অদ্বণীয় পদার্থের কৃষ্টি করে; সুতরাং 
জলে যদি চুনজাতীয় অর্থাৎ ক্যালসিয়াম অথবা ম্যাগ নেসিয়াম ঘটিত যৌগিক 
পদার্থ থাকে, তবে সেই গুরু জলে রঞ্জন দ্রব্যের কিছু অংশ অদ্রবণীয় হইয়া 
যাইবে এবং এই ক্ষেতে রঞ্জন দ্রব্যের প্রকৃতির দিকে লক্ষা রাখিয়া, সাল্ফিউরিক 
অন্ন (৪৪1010070 9010), আযসেটিক অগ্র কিংবা সোডা জলের মধ্যে পূর্বেই 
মিশ্রিত করিয়। লইতে হয়। 


(৩) সুতার উপর বেশি আসক্কি থাকিলে রঞ্রন-ক্রিয়া তাড়াতাড়ি হয়, 
কিন্ত সাধারণত ফ্রুত রঞ্জন হইলেই সুতার সর্বঞ্জ সমানভাবে রুঞ্জিত হয় না এবং 
এই রঙ পরে জলের সহিত ধৌত হইয়া যায়। সর্বত্র সমানতাবে বঞ্চন-ক্ষমতা 
আছে কি না মোটামুটি দেখিবার জন্ত এই পরীক্ষা কর! যাইতে পারে ।-- 
থানিকটা স্তায় গ্রস্থি দিয়া রঞুন-পদার্থের ভ্রবণের মধ্যে ফুটাইতে হইবে 
যেন গ্রশ্থির মখো রঞন-দ্রবা প্রবেশ করিতে না পারে। কিছুক্ষণ পরে যখন 
স্ুভাটি ভালভাবে রঞ্চিত হইয়াছে তখন গ্রন্থি খুলিয়। দিয়া আবার ফুটাইলে 


কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের শ্রেণীবিভাগ ও গুণাগুণ 8৫ 


যি গ্র্থির মধাস্থিত হৃতার রঙে এবং অন্যত্র সুতার রঙে কোনও বৈষম্য 
পরিজক্ষিত না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে রঙ দ্রধাটির সর্বত্র সমানভাবে 
র£ন-ক্ষমূত। বিদ্বমান | 

(৪) সর্বোপরি রঙের স্থায়িতই রন দ্বুবোর উতরৃভার পরিচায়ক। রৌদ্র 
ও আলোর মংস্পর্শ, মৃদু ক্ষার বা মাবানের সংস্পর্শে, সাধারণ ক্ষার মংস্পর্শে 
এবং আমের মংম্পর্শে রও স্থায়ী হইলেই উচ্চদরের পাক! রঙ বলিয়া! তাহার 
গ্রশংমা করা যাইতে পারে। অনেক রউ হৃধালোকে বিবর্ণ বা হীনগ্রভ 
হইয়া যায়। কোন৪ কোন৪ রঙের দ্বারা রকিতববন্াদি সাবান দিয়। ধৌত 
করিলে রঙের কথ্চিং ধৌত হইঘ! যায়। আবার এমন অনেক রঙ আছে 
যাই। মু ক্ষারের মংসপ্ণে স্থায়ী হইলেও তীব্র ক্ষারের মংযোগে রজকালয়ে 
একেবারে নিপ্রত হইয়। যায়) তাহ! ছাড়া এমনও দেখা যায় যে নুর্ধালোক, 
মৃদু এবং তীক্ষ ক্ষারে উজ্জ্লতার হাস না হইলেও অয্নের সংস্পর্শে 
( যেমন ঘাম গ্রড়তি ) বর্ণের আশাতিরিজ্ বিপর্যয় ঘটে। প্রাকৃতিক গুন্ভাত 
রঙ এই মকল দোষদুষ্ট বলিয়াই প্রশংসার্থ হয় নাই। যেসব রঙ এই অগ্নি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই রঙগুলিই পাক রঙ বলি খ্যাতিলাভ 
করিয়াছে। 
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কয়েক প্রকার কৃত্রিম রউ'প্রস্ততক রণপ্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা 
করা যাইবে, বিশদালোচনা এখানে সম্ভবপর নহে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে বেন্জিনের ন্যায় বল যৌগিকের বলয়স্থ অঙ্লার- 
পরমাণুর সহিত যুক্ত হাইড্রোজেনের পরমাণুর পরিবণ্ে অন্যা পরমাখু সন্নিবেশ 
করা যাইতে পারে। প্রায়ই দেখা যায়, ছুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের 
পরমাণু একনঙ্গে এমনইভাবে শৃঙ্খলাবন্ধ হইয়া থাকে যে তাহাদের ব্যবহার 
একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ন্যায় এবং এই জাতীয় পরমাণুপুও 
(9020000190 801081) বেন্জিনের হাইড্রোজেন পরমাণুর স্থান দখল করিতে 
পারে। এই পরমাধুপুঞ্ নান! জাতীয় হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটির 
নাম কর! হইল, যথা-_ 


০৪--নাইন্্রে। (0189) 9057ু-+দালফনিক অ্যাঁসিত 
(90110150010 8016) 

017)-_মিথাইল (22967)1) 0নু--হাইড়কৃসিল 
(105010%71) 


ব75- আযামাইনো (800100) 


ঘখন এই পরমাণুপুঞ্ত বেন্জিনের বলয়স্থ অঙ্গার-পরমাণুতে যুক্ত হয়, 
তখন নূতন দ্রবোর স্থষ্টি হয় এবং তাহাদের গুণাবলী সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের । 

নাইট্রে-বেন্জিন (087৮--0৭)--বেন্জিনের সহিত নাইটিক অগ্ের 
ক্রিয়ায় ইহা প্রস্থত হয়। নাইউ্রো-বেন্জিন তৈলজাতীয় পদার্থ, 
বেন্জিন অপেক্ষা ভারি। ইহ! বেন্জিনের স্তায় উদী নহে, ইহার শ্ছুটনাঙ্ 
বেনৃক্জিন অপেক্ষা অনেক বেশি! 


কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের প্রস্তুত প্রণালী ৪৭ 


আযমাইনো-বেন্জিন (0৫০-- মন2)-_ইহারই নামান্তর আনিলিন 
(8011836) | নাইট্রো-বেন্জিনকে লৌহ ও হাইড্রোক্লোরিক অক্নের সংযোগে 
বিজারিত করিলেই ইহা পাওয়া যায়। ইহ! ক্ষার পদার্থের গুণাবলম্বী, অশ্র- 
জাতীর জিনিসের সহিত লবণজ্াতীয় যৌগিক পদার্থ প্রস্তত করিতে পারে। 
আযানিলিন বিশেষ গন্ববুক্ত তৈল জাতীয় তরল পদার্থ। 

বেন্জিন-সালফনিক অত্র (0ন১-- 90817) একটি কঠিন পদার্থ। 
বেন্জিন ও সাল্ফিউরিক অয্নের রাসায়পিক ক্রিয়ায় ইহা সৃষ্ট হয়। ইহা 
অশ্র্তীয়, ক্ষারীয় পদার্থের সহিত যুক্ত হইয়! ইহা ল্বণ প্রস্তত করিতে 
পারে। 

হাইভুক্সি-বেন্জিন (0৫ুত--08)--ইহাকেই আমরা সাধারণ ভাবায় 
কার্বলিক অস্ত্র বলি, ইহা অয্্রের ন্যায় তীস্ষ এবং ক্ষারীয় পদার্থের সহিত যুক্ত 
হইয়া লবণ প্রস্তুত করিতে সক্ষম । 

উপরোক্ত জিনিসগুলিই কৃত্রিম রঞক পদার্থ প্রস্ততকরণের অগ্ততম মাল* 
মঙ্গল । বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্ষিয়। দ্বারা কৃত্ত্িম রঙ সৃষ্ট করা হয়। 


“আজো” রঞ্জক পদার্থ (8০-৫১০৪) 


আজে রঞ্জক পদার্থের প্রচলন খুবই বেশি। রাসায়নিকের গবেষণার 
ফলে অসংখ্য রুম আযাজো” পদার্থের হৃত্টি হইয়াছে । 07 কিংবা 
189১7 পরমাণুপুধের সহ্িবেশে ইহ! আন্িক ও “টব, পরমাণুপুজের জন্য 
ইহ! ক্ষারীয়ও হইতে পারে। 

এই জাতীয় রঞ্তক পদার্থ রাগবন্ধকের সাহাযো পাকা রঙ সৃষ্টি করে, 
তবে বেন্ভ্িভিন (99021106) নামক রাসায়নিক পদার্থ হইতে গ্রস্তত আজো 
রঞ্জক কার্পাসবন্ত্রের উপর নিরপেক্ষভাবেই পাক রঙ করিতে পাবে। 

আযাজো রঞ্জক দ্রব্য প্রস্তত করিতে হইলে ছুই শ্রেণীর দ্রব্যের প্রয়োজন।-_ 


৪৮ রজনস্দ্রব্য 


(১) আযানিলিন জাতীয় ক্ষারীয় দ্রবা অর্থাৎ বেন্ছ্িনের বলয়স্থ অঙগারের 
যুক্ত “বন পরমাধুপুঞ্জ থাকিবে এই প্রকার পদার্থ । 

যেমন-_আযানালন (8011109) 

প্যারা-নাইট্রানিলিন (08:5-008501106) 
ন্যাপথিল-আযামিন (08101061501870109) 
বেন্জিভিন (90210709) 

সালফনিলিক অমন (99011010901110 8010) 

(২) কার্বলিক অস্্ জাতীয় দ্রব্য অর্থাৎ বেন্জিনের বলযুস্থ অন্গারের 
সহিত “9 নু*-প্রমাণুপুঞ্ধ সংযুক্ত দ্রব্য । 

যেমন-__কার্বলিক অমর (0800110 8০910) 

শ্যাপখল (0801060001) 
ন্যাপথল-সাল্ফনিক আযাসিভ. (080706101-501100010 8070) 
অথবা আনিলিন জাতীয় ক্ষারীয় দ্রবা। 

প্রথম শ্রেণীর দ্রবাটিকে হাইডোোক্লোরিক অঙ্ের দ্রবণে দ্রবীভূত করিয়া 
সেই দ্রবণ বরফে শীতল করিয়া লইতে হয় এবং সেই শীতল দ্রবণে সোডিয়াম 
নাইট্রাইট (৪০৫100 01619) নামক লবণের পাতলা দ্রব অল্প অল্প করিয়া 
মিশাইলে “ডায়াজো+ (৭1989) যৌগিক পদার্থের স্থষ্টি হয়। এই ডায়াজে। 
পদার্থের বিশেষ ধর্ম এই যে, ই£1 একটু উত্তপ্ত হইলেই নষ্ট হইয়া যায়, কিন্ত 
শীতল অবস্থায় ইহার কোনও ব্যতিক্রম হয় না। এই ডায়োজে! দ্রব স্থিতীয় 
শ্রেণীর কাধ'লক অগ্রজাতীয় জ্রব্যের সহিত অথবা আানিলিন জাতীয় ক্ষারীয় 
দ্রব্যের সহিত রাসায়'নক গুক্রিয়ায় আজো-রঞ্চক স্বজন করে। 

(ক) কার্বলিক ময্নের রহিত ডায়াজে। পদার্থের মিলন সাধারণত 
ক্ষারীয় দ্রবণে হয়। সেইজন্ত কার্বলিক অগ্রকে প্রথমত সোডিয়াম হাইড়ক্স(ইডের 
ব্রবণে দ্রবীভূত করিয়া লইতে হয় এবং সেই ক্ষারীর ড্রবণে ডায়াজো দ্রুব অল্প 
অল্প করিয়া মিশ্িত করিলেই আাজো-রগুক পদার্থের জন্ম হয়। কোনও স্থলে 


কৃত্রিম রগজক পদার্থের প্রস্তূত প্রণালী ৪৯ 


রঞ্ধক পদার্থের সোডিয়াম লবণ অত্ত্রবীভূত হইয়া পড়িয়! যায় আবার অনেক 
ক্ষেত্রে লবণমিশ্রিত করিলে রঞ্জক পদার্থের সোডিয়াম লবণ অদ্রবীভূত করিয়া 
লইতে হয়। 

(খ) আ্যানিলিন জাতীয় দ্রব্যের সহিত ভায়াজো পদার্থের মিলন আগ্িক 
দ্রবণে সম্পন্ন হয় । ভায়াজো দ্রব্যের মধ্যে সোডিয়াম আসিটেট (909৫109 
80986869) দিলে হাইড্রোক্লোরিক অল্পের পরিবর্তে আসেটিক অস্ত্র প্রস্তত হয় 
এবং সেই দ্রুব আানিলিন জাতীয় পদার্থের কোনও অয্নের দ্রবণে শীতল 
অবস্থায় মিশিত করিলেই রঞ্নক পদার্থ সৃষ্ট হয়, তবে বিশেষ সতর্ক হইতে 
হইবে যে অগ্নের পরিমাণ বেশি না থাকে। 

সমস্ত আজো-রগক পদার্থের প্রস্ততপ্রণালী একই রকম। ডায়াজো 
যৌগিক প্রস্তুত করিবার সময় বিশেষ সাবধানতা! অবলম্বন না করিলে পগুশ্রম 
হইবে, কারণ ডায়াজো যৌগিক একটু উত্তাপ পাইলেই ভাঙিয়! চুরমার হইয়া 
যায়। তবে ইহার বাতিক্রম যে হয় না এইরূপ হলফ করিয়া বলা যায় না। 
প্যারা-নাইট্রানিলিনের ডায়াজো৷ যৌগিক একটু অসাধারণ প্রকৃতির, সাধারণ 
তাপে ইহার কোনও ক্ষতি হয় না। 

অনেক সময়ে বস্ত্রতস্তর মধ্যেই আজো-রঞ্রক পদার্থের স্জন করিয়া রঙ 
বিশেষভাবে স্থায়ী করা হয়, তন্তর মধ্যে সৃষ্ট হওয়ায় ইহা তত্র সহিত 
এমনই ওতপ্রোতভাবে সংবদ্ধ হইয়া যায় যে, পরে ধৌত করিলে ইহার 
কিয়দংশও লোপ পায় না। প্যারা-নাইট্রানিলিন রেড (08810185011109 
£90) এইভাবে প্রস্তুত করা হয়--এই রঞ্জক পদার্থ প্যারা-নাইইউ্রানিলিনের 
ডায়াজো! যৌগিকের সহিত বিটা-ন্াপথলের (73-0800760101) সম্মেলনে সৃষ্ট 
হয়। বিটা-ন্াপথল সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের দ্রবণে দ্রবীভূত করিয়া সেই 
দ্রবণে কার্পাসবন্ত্র সিক্ত করিয়া শুষ্ক করিতে হয়। ইহাতে বন্ত্রতস্তর মধ্যে 
বিটা-গ্তাপথল প্রবেশ করে। প্যারা-নাইট্রানিজিনের ভায়াজো দ্রবণের মধ্যে 
এই শুল্ক বস্ত্র দিলেই চমৎকার অলক্তক রঙে বস্ত্র রঞিত হয়। যাছুকর সাদা 

& 
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ধপ ধপে শুষ্ক একখানি বন্থীধণ্ড এইরূপ ভায়াজে। দুবণে সিক্ত করত রক্তাক্ত 
করিয়া যাছুবিষ্যার বাহাদুরি প্রদর্শন করিয়া থাকেন । 

নিম়ে একটি আজো-রগ্রক প্রস্তুত করিবার প্রণালী দেওয়া হইল : 

অরেঞ্জ ২ (07089 [1)-- ইহা সাল্ফ্যানিলিক আযাসিডের (৪৪1- 
0080110৪০16) ভায়াজো৷ যৌগিকের সহিত বিটা-ন্টাপথলের (3-09700001) 
সম্মেলনে প্রস্তুত । 

প্রথমে সাল্ফ্যানিলিক আযাসিডের ভায়াজো! যৌগিক এইভাবে প্রস্তত 
করিতে হয়--উপযুক্ত পরিমাণ সেডিঘ্াম হাইড্রক্সাইডের দ্রবণে দ্রবীভূত 
১৭"৩ গ্রাম সালফ্যানিলিক আমিডের দ্রবণে বরফ মিশ্রিত করিয়! দ্রবণের 
আয়তন ৫০০ ০. 0. হইলে ৩০ ০. ০, গাঢ হাইড্রোক্লোরিক অয় দিতে হয়। 
তৎপরে ১০০ ০. ৩. জলে দ্রবীভূত সোডিয়াম নাইট্রাইটের দ্রবণ অল্প অল্প 
করিয়া মিঙিত করিতে হয় এবং দ্রবণ বিশেষভাবে আলোড়িত করিলে 
ভাল হয়। 

১৫০. ০, জলে দ্রবীভূত ৪.৫ গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের দ্রবণে 
১৪৪ গ্রাম বিটা-ন্তাপ খল দ্রবীভূত করিয়! ভ্রবণ ১৬* ০. ০. জলে ঢালিয়। 
দিয়া প্রয়োজনবোধে ভ্রবণ শীতল করিতে হয়-_-যেন দ্রবপের উষ্ণতা ১৫৭র 
বেশি না উঠে। বিটা-ন্ভাপথলের উক্ত দ্রবণে বিশেষভাবে আলোড়িত 
অবস্থায় ডায়াজো যৌগিক অল্প অল্প করিয়া মিশ্রিত করিতে হয়। সম্ 
ডায়াঞো যৌগিক মিশ্রণের পরও প্রায় ১ ঘণ্ট| পর্যন্ত দ্রবণ আলোড়িত করিয়া 
সামান্ত লবণের জল মিশ্রিত করিলেই স্গন-পদার্থ অধঃক্ষিপ্ত হয়। রঞক 
পদার্থ ছকিয়া লইয়া ৬*"তে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিয়া রাখা হয়। 

এই রঞ্জন দ্রব্য উজ্জ্বল নারাঙ্গীবর্ণের, জলে সহজেই দ্রবণীয় এবং রেশমকে 
আম্মিক ভ্রবণে নারাঙ্গীরঙে রঞ্জিত করে। 

বিভিন্ন জাতীয় রঞ্জন-পদার্থের প্রস্তত সমন্ধে কয়েকটি উদাহরণ নিলে 
দেওয়া হইল : 
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(১) ম্যালাকাইট গ্রীন (145180169 £:990)--ইহা বেন্জ্যাল্‌” 
ভিহাইড্‌ (১0251897506) ও ডাইমিথাইল-আনিলিনের (817796051 
&1011109) রাসায়নিক ক্রিয়ায় প্রস্থত হয়। 


২০ গ্রাম বেন্জ্যাল্ডিহাইভ, ৫০ গ্রাম ডাইমিথাইল-আযানিলিন আর তাপ 
দ্বারা গলিত এবং পরে চুর্ণীকৃত ৪০ গ্রাম জিন্ক ক্লোরাইড (7700 ০10110€ ) 
পোরদিলেন খর্পরে জলগাহের উপর প্রায় ৪ ঘণ্টা ধরিয়া! উত্তপ্ত করিলে 
বেন্জ্যানৃডিহাইডের গন্ধ লোপ পায়। কুটস্ত জলে এই,মিশ গলাইয়! জ্টীমের 
সহিত পাতিত করিলে অতিরিক্ত ভাইমিথাইল-আযানিলিন পাতিত হইয়া! 
যায়। শীতল হইলে হুষ্ট যৌগিক পদার্থ কাচকৃপীর (199) গানে লাগিয়া 


থাকে। ইহা জল্লহ্ারা ধৌত করিয়া নির্জল কোহুল হইতে কেলাসিত 


করা যায়। 


উপরোক্ত বর্ণহীন যৌগিক পদার্থকে জারিত করিলেই রঞরন-দ্রব্য প্রস্তুত 
হয়। ১০ গ্রাম যৌগ্রিক পাতলা হাইড্রোক্লোরিক অল্নের (২৭ গ্রাম) দ্রবণ 
দ্রবীভূত করিয়া ভ্রবণের আয়তন ৮** ৫.০. জল দিয়া বৃদ্ধি করিতে হয়। 
উক্ত ভ্রুবণে ১* গ্রাম আাসেটিক অস্ত্রের জব (১০০ ভাগ জলে ৪০ ভাগ 
আযাসেটিক অগ্প) যিশ্রিত করিয়া বরফ সংযোগে দ্রবণ শীতল করিয়া ৭৫ 
গ্রাম লেড পেরঝ্মাইডের লেই অল্প অল্প করিয়া ৫ মিনিটের মধ্যে দিতে 
হইবে। এইকপন্তাবে বিক্রিয়ালন্ধ মিশ্র ৫ মিনিট রাখিয়া দিয়া ৫৯ ০. ৩. 
জলে ভ্রবীভূত ১০ গ্রাম সোডিয়াম সালফেট মিশ্রিত করিয়া দ্রবণ ছাকিয়া 
লইতে হয়। তৎপরে অগ্রপরিমাণ জলে ব্রবীভূত ৮ গ্রাম জিঙ্ক ক্লোরাইড 
(2190 ০1:100106) ও পরে লবণের সংপৃক্ত জ্রবণ মিশ্রিত করিতে হইবে। 
অধঃক্ষিত্ত রক পদার্থ ছাকিয়া লইয়া পুনরায় জলে দ্রবীভূত করিয়া লবগজলের 
সাহায্যে কেলাসিত করা যাইতে পারে। 


(২) ফ্লুওরেসিন ( ু]0:650610)-- ইহা থ্যালিক আযানহাইডাইড 
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(08829110 ৪01)561৫6) এবং রিসর্সিনলের ( £580:01001) রাসায়নিক 
ক্রিয়ার ফলে প্রস্তুত হয়। | 

১০ গ্রাম থ্যালিক আ্যান্হাইড্রাইড এবং ১৫ গ্রাম রিসরসিনল একটি 
রাঙের ডিশে ১৮০৭ পর্যন্ত উত্তপ্ত করিতে হয়। সগ্ভগলিত ও চুরুককত ৭ গ্রাম 
জিস্ক ক্লোরাইড (7100 0107506 ) বিশেষভাবে আলোছটিত উক্ত মিশ্রণের 
মধ্যে ১০ মিনিটের মধ্যে ঢালিয়া দিতে হইবে। জিক্গ ক্লোরাইড দিবারু 
পর ২১০৭ পর্যস্ত আরও ২ ঘণ্ট। উত্তপু করিলেই গলিত পদার্থ খুব শক্ত হইয়া 
যায়। এক্ষণে ঠাণ্ডা করিয়া বিক্রিয়ালনধ পদাথ চূর্ণ করিয়া ১৫৯ ০. ০. জল 
ও ১০ 6. ৫.গাঢ় £াইচ্ড্রাকোরিক অন্ন দিয়া ফুটাইতে হয়। ফ্রুগরেমিন 
াঁকিয়া জল ও পরে সামান্ত নির্জল কোহল দিয়! ধৌত করিয়া শুকাইয়া 
লইতে হয়। 

(৩) ইওসিন (60910)__ ফ্রু,ওরেসিন ও ব্রোমিনের রাসায়নিক ক্রিয়ায় 
এই রঞন দ্রব্য পাওয়া যায়। 

একটি কাচকৃপীতে ১৫ গ্রাম হ্লুওরেসিন ও ৮* ০, ০. স্পিরিটের মিশ্রণে 
১১০. ০. ব্রোমিন ফোটা ফোটা করিয়া আন্ে আত্তে দিলেই মিশ্রণ উত্তপ্ধ 
হইয়া উঠে এবং অথেক ব্রোমিন দিবার পরেই ফুওরেসিন দ্রবীভূত হয়। 
এই প্রক্রিয়ায় প্রায় ৪৫ মিনিট লাগে এবং ইওসিন অগ্রবণীদ্ধ অবস্থায় অধঃক্ষিপ্ঠ 
হয়। প্রায় ছুই ঘণ্ট1 পরে ইওসিন ছাকিয়া লইয়! স্পিরিটে ধৌত করিয়া 
১১০০তে শুষ্ক করিতে হয়। 
_ ইওসিনের সোভিয়ামঘটিত লবণ প্রশ্থত করিতে হইলে ৬ গ্রাম ইওসিন 
১ গ্রাম সোডার সহিত থলে মাড়িয়া লইয়া সামান্য ম্পিরিটে সিক্ত করিয়া 
৫ ০.০" জল সহযোগে একটি বীকারে (08889) বতক্ষণ পর্যন্ত কার্বন 
ভাইঅক্মাইডের বুদবুদ নির্গত না হয় ততক্ষণ উত্তপ্ত করিতে হয় । অতঃপর 
২৫০. ০. স্পিরিট দিয় ফুটাইয়া ভবণ ছাকিয়! ২1১ দিন রাখিয়া দিলেই, 
ইওসিনের কেলাস পাওয়া যায়। 
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(8) আযালিজারিন (8117010) মঞি্ঠার রঞন-পদার্ঘ-_আঅলকাতরা 
হইতে আ্যান্থাসিন (806080809) প্রস্তুত করিয়া, আন্ধামিন হইতে 
আযন্থা, কুইনোন (9090801000) এবং আন্ধ কুইনোন হইতে 
আন ! 'বুইানানামলফনিক অযু (080ণ010000-8010100010 ৪010) 
গ্রশ্তত করিতে হয়। শেষোক্ত যৌগিক পদার্থ, পটাসিয়াম ক্লোরেট 
(0088801 0010:888) ও সোডিয়াম হাইড্ক্সাইডের রাসায়নিক ক্রিয়ায় 
আযালিজারিন স্থদ্ধন করে। 

৬০ ০. ০, জলে দ্রবীভূত ৬* গ্রাম সোডিয়াম হাইডরল্সাইড, ২০ গ্রাম 
আযন্ধকুইনোন-মালফনিক অস্ত্রের দোডিয়ামঘটিত বণ ২০ ০.০. উঞ্ণ জলে 
দ্রবীভূত ৪ গ্রাম পোটাসিয়াম ক্লোরেট একটি অটোক্েততের (৪05001876) 
মধ্যে ১৭০০তে ২* ঘণ্ট! পধস্ত উত্তপ্ত করিতে হয়। অটোক্কেভ বিশেষভাবে 
নিমিত খুবই স্ব ধাতব পাত্র এবং দিয়া ইহার ঢাকনি আটকাইয়া 
দিলে পাটি বায়ুরোধী (8:-৮809 হওয়ায় পাতরস্থ দ্রব্য উত্তপ্ত হইলে 
অত্যধিক চাপের কৃষি হয় এবং চাপের সাহাযো রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পর় হয়। 
শীতল হইলে বিক্রিয়ানন্ধ গলিত পদার্থ ফুটন্ত জলে জবীভূত করিয়া ভ্রধ 
হাইড্রোক্লোরিক অয্নদংযোগে অয়ীকৃত করিয়া অধঃক্ষিণ আযলিজারিন ছাকিয়া 
লইতে হয়। উ্রীম-গাহে রঞলজবা শুদ্ধ করা যাইতে পারে। 

আযালিজারিন পীতবর্ণ, উষ্ণজলে সামান্ত পরিমাণে জবীতৃত হয়। ইহার 
ক্ষারীয় দ্রবণ রক্তবর্ণ 


উওর ডি জে রে লি 


ছি 
ঙ 


৬৮ ভা ৪৮ ছি ধা ৬৮ গু 
খেত জে ক ৫৬ 
সর ন্ ক ৬ ৬ চু ডু 
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